সূচীপত্র । 
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চন 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। লীলার ছুঃখ 
তৃতীয় অধ্যায়। কোন্টি সত্য 

চতুর্থ অধায়। জগন্ান্তি প্রতিপাদন 

পঞ্চম অধ্যায়। ব্রাহ্মণ মরণ 

ষষ্ঠ অধ্যায়।  পরমার্থ গ্রতিপাদন ঠা 
সপ্তম অধ্যায়। বিশ্রান্তি উপদেশ. ../ 
অষ্টম অধ্যায়। বিজ্ঞান-অভ্যাস 

নবম অধ্যায়। বক্তা ও শ্রোত। 

দশম অধ্যায়। আকাশ ভ্রমণে আয়োজন 
একাদশ অধ্যায়। আকাশ ভ্রমণ 
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চতুর্দীশ অধ্যায়। জন্মা্তর 

পঞ্চদশ অধ্যায়। গিরিগ্রাম বর্ণন। 

ষোড়শ অধ্যায়। পরমাকাশ বর্ণনা 

সপ্তদশ অধ্যায়। পরমাকাশে বিচিত্র ব্রহ্মা 
অষ্টাদশ অধ্যায়। যুদ্ধ 

উনবিংশ অধ্যায়। জগৎ কি? 

বিংশ অধ্যায়। পুরী আক্রমণ ও গ্রবৃদ্ধ লীলা 
একবিংশ অধ্যায়। সমাগত লীলা! ও সরন্বততী 
দ্বাবিংশ অধ্যায়। -যুদ্ধারথ নির্গমন ও কৈ যুদ্ধ 
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বিজ্ঞপ্তি । 


লীল! বশিষ্ঠদেব রচিত উপন্তাস। তখন কিন্ত উপন্তাস নাম ছিল ন।-... 
নাম ছিল উপাথ্যান। তগবান্‌ বশিষ্ঠদেব এই উপপ্াসের নাম দিয়াছেন 
মগুপে/পাখ্যান । আমর। এই উপগ্ঠাসের নামকরণ করিলাম লীলা! । 

আজকাল উপন্তাসপ্লাবিত জগন্ডে কত পুরুষ, কত ন্ত্রীলৌক উপন্যাস 
লিখিতেছেন, কিন্ত ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের এই পুস্তকে ও সেই নকপে ক গ্রতেদ ? 
পন্মও ফুল আর শিমুলও ফুল, কিন্তু প্রডেদ কত? 

প্রিয়্নের মৃত্যুতে যখন আর থাক! যায় ন1, তখন 
স্গীলোক, শৌকদগ্চ কত মূ পুরুষ ছু:খ করে ; বলে মৃত ব্যাক্তি কোঁথায় আছে' 
তাহা কি কেহ দেখাইয়! দিতে পারে? 

বশিষ্ঠদেব এই উপন্তাসে দেখাইতেছেন_পারে-যর্টি কেহ লীলার মত কার্য 
করিতে পারে। লীলা, মৃত স্বামীকে মৃত্যুর পরে /দেবিয়াছিলেন। যেখানে 
মৃত প্রিয়জন থাকেন সেইখানে যাইবার আগ্রহ বখার্ঘ তাবে যদ্দি জাগে এনং 
সেই জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট1 যদি হয়, তবে মৃতার পরেও প্রিয়জনকে দেখ! যায় । 

এই গ্রন্থ ঘেই তত্ব দেখাইবার জন্তা | 

শুধুচিত্ত বিনোদনের জন্য খধিগণ গর বানাইতেন ন|। হীহার। তাঁব- 
রাজ্যের রাঙ্গা । উপাখ্যান রচন। করিতেন জীবনের নিতান্ত আবন্ঠকীধ ভাব 
বিস্তার জন্য। এখনকার লোকের ভাব-_দ্বীধনের ছুরূহ প্রশ্ন মীমাংস। করিতে 
পাঁরে না__ছুই একটি কোকিলের ডাক, ছুই একটি ভ্রমর-গুঞ্জন আর ঢঈ 
চারিটি ঘোমটার আড়াল হইতে ন্রিতমুখে হাঁসি আর ছুই একটি টাদদের জ্যোত্র' 
গরে এইনধ থাকাই চাই। তার সঙ্গে কিছু নৌকাডুবী ব! ছুই চারিটা খুনখাপ্বাপী, 
অথব। সংসারে নিষিদ্ধ স্থানে কাম রাখিবার প্রয়ান-বিফলতায়্ নায়ক নারিকার 
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা চিরবিচ্ছেদ অবস্থা, এইরূপ বর্ণনা লইয়া ক্ষণিক চিত্ত আবেগ 
তুলিবার জন্য পুত্তক রচন1। এ সবস্থানে কি শিক্ষা কিছুই থাকে না? 
থাকে। কিন্ত সেই শিক্ষাতে জীবন পরিবর্তিত হয় না । নতেল নাটক পড়িয়! 
বা থিক্নেটারের অভিনয় দেখিয়া স্থায়ী ভাবে চরিত্র গঠিত হয় না। কক্ধ 


ও 
লীল।-উপন্যাস। ॥ ১৯৭ 







গধিগণের লেখায় ভাল হইবার জন্য ঘেরূপ সাধন! আবক, ধারণাত্যাসা 
হইবার জন্য ধেরূপভাবে ধ্যান আবশ্তক এবং বিচারবান, ঝ। বিচারবতী ইইবার 
জন্য যাহা প্রতিনিরত বিচার করিতে হইবে--সেই সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবে 
থাকে । 
তার পর ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের সৌনধা কৃষ্টি? এ সৌনধ্য টির 
হুলন। না্। কালিদাসের গ্রন্থের বছ মাধুর্ধ্য খষিদিগের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ কর।। 
এমন সুন্দর ভায়া, এমন নুন্দর তাব বর্ণনা আর কোথাও বুঝি পাওয়া যায় ন|। 
লোকের ধারণা খধিগণ স্ত্রীঞজাতিকে বড়ই দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। ছু 
চারি জনের মুখে গুনাও যায়-যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে স্ত্রীলোকের নিন্দ। বড়ই 
"করা হইয়াছে। 
কথ! আদৌ সত্য নহে। খধিগণ লম্পটের মুখে স্ত্রীজাতির রূপ গুণ 
বর্ধন! গুনিতে পারিতেন না। সঙ্লযাসীর নহিত আ্ীলোকের সম্পক থাকিতে 
দেখিলে নিশ্ান্ত ব্যথিত হইতেন। এ সম্পর্কে সন্ন্যাসী ব্র্্রষ্ট ও কর্ণত্রষ্ট হয় 
. বূলিয়! শ্রুতি স্বপ্ং লম্পট সন্ন্যাসীকে “নমন্তভ্যং” বলিয়! বিদ্রপ করিয়াছেন। 
নতীত্বের ব্যভিচার যাহাতে না হইতে পারে সেইজন্য খধিগণ লম্পটের মুখে 
্ত্রী্জনের নুখ্যাতিকে এরূপ উপহাস করিয়াছেন, যাহ! পাঠ করিলে কামুক 
পুরুষও কামুকী স্ত্রীলোক আপন আপন কদধ্য ব্যভিচার দেখিয়। একবারে 
সমস্ত কামের ব্যাপার ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। 
্বন্দপুরাণ বলেন “সর্ব জন্মের চল্লতি মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও কোন কোন 
মু দুর্ব দ্ধ, নারীজনে মাঁসক্ত হইয়! এই মানব জন্মকে তৃণবৎ বিফল করিয়া 
ফেণে। এ মৃদিগকে আমাদের লিজ্ঞাস্য তোমাদের অগ্ম কিসের অন্ত? 
নারী হইতে ভীব-ছ্গঠের উৎপত্তি। সুতরাং আমর! তাহাদের নিন্ম! করি 
ন!। কিন্তু াহারা সেই সকল নারীজনে নিল্পজ্জতাবে আসক হয়, তাহাদিগকে 
মরা নিন্দা করি”। স্বন্বপুরাণ আরও বলেন লম্পটেরা “ওষবীন্রোহী,মাত্ম্রোহী 
পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী। হ্ুদীর্ঘকালের জন্ত তাহাদের অধোগতি অনিবার্ধ্য।” 
, কিন্তু সতী স্ত্রীলোকের রূপগণ বর্ণন! খ্ধিগণ যেরূপ ভাবে করিয়াছেন 


রণ বুঝি জগতে আর কোথাও নাই। নীলা, চূড়ালা ইহারা কুলবধূ. 


১৯৮ নর লীল1-উপগ্ঠাস। 
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ইহার। মতী, ইহার। পতিগত শ্রাণ। |. ইহাদের প্রপংস। এই গগ্ঠে যাঁত। দেখা 
যায় তেমন নুথ্যাতি মার কোথায় পাই? লীলার গ্পঞ্জণ বর্ণনা, চালাও 
স্বভাব বর্ণনাকালে, মনে হয়, ভগবান, বশিষ্ঠদেব যেন শতমুখে তাহাও প্রশংস! 
করিতেছেন । | 

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ আমর! বুঝিয়! পাঠ করি, যতটুকু আমাদের সাধ্যে কুলার _ 
ইহাই আমাদের চেষ্টা। এই নিতান্ত রমণীয় গ্রগ্ণ পাঠ করিতে করিতে আমণা, 
নীলার উপাখ্যানে আদিগাছি। তাঈ পীলার উপাখান একটু” আধুনিক 
উপন্তাসের ছঁচে লিখিবার প্রয়াস কর! হইয়াছে মান। কাজের কথা আম! 
কোথাও সংক্ষেপ করি নাই। 

যদি সময় হয় আমর| অসতী অহল্যা ও সতা চুড়াগার উপাখ্যান? এইরূপ 
ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব। 

শ্রাভগবানের প্রসন্নতাই আমাদের কর্ধীনুষ্ঠান কাঁলের গ্রার্থনা। আধুনিক 
লেখকগণের কেহ কেহ যদি এই গ্রন্থের চরিত্র লইয়৷ উপন্য।স লেখেন শবে 
বোধ হয় সমাঞ্জের আত পরিবর্তিত হইলেও হইতে পারে । 

পেষে ইহাও বল! এখানে বোধ হয় অতুাক্তি হয় ন1 যে শ্রীন্ী আনিন্সস্তের 
ডেথ এণ্ড আফটার ইত্যাদি গ্রন্থের ভাব এই ঘোগবাশিষ্ঠ গ্থে প্রচুর পরিমাণে 
আছে এবং অনেক বেশী ভাবও আছে। ইনি 


কণিকাতা।, 
সন ১৩২১ সাল। 


শকাক| ১৮৩৬, গ্রন্থকার । 
১ল। কার্তিক। 
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লীল।-উপন্তার । ১৯৯ 


লীলা-উপন্যাস। 
মচনা 


(১) 


যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উপন্তি প্রকরণের ১৫ দর্গ হইতে ৫৯ সর্গ 
পর্যন্ত নগুপোপাধ্যান। বে কথ! বুঝাইবার গগ্ঠ এই উপাথানের অবতারণ! 
করা হইপাস্বে, আমরা স্গনায় ত'হাধ কতক আভান দিব। একটি কথ| ধণা 
শাবক -সগনার বিষ্ট অতান্ত জটল। উপ গ্রকরণের ১২ শ, ১৩ শ, ১৪শ 
সর্গ অত্যন্ত কঠন। এই তিন দর্গে ভগবান বশিষ্ঠ দেব স্থষ্ট কোন্‌ বস্ত, 
পরত পক্ষে জগৎ কি তাহাই দেখাইরাছেন। উঠা দৃষ্টান্ত দ্বার! স্প্ট করিবার 
জন্গই মগ্ডপোপাধ্যান। এই উপাখ্যানের নায্িক| রাগ্জী লীল। লীলাতে 
উপগাঁপের সদণ্তই দুই হয়। আনকাণ উপন্তাসের গরনটি একবার পড়িলেই 
ধেমন পুস্তকটির আর প্রয়োজন হর ন| ভগবান, বশিষ্ট দেবের উপগ্ভাস পেরূপ 
নহগে। যতদিন না লীলার এবস্থ। লাভ হয় ততদিন পর্যন্ত এই পুস্তকের 
প্রহোক্ষন। যাহ! সত্য, তাহার প্রয়োজন, সত্য উপলদ্ধি না কর! পর্যাস্ত 
থাকিবেই। বাহা অন্য তাহার ক্ষাণিচ পয়োজন দিদ্ধ হঈটলেই তাহাতে আর 
গরয়োগন থাকে না। 


(২) 


আমর। মগুপোপাধ্যানের ১৫ সর্গের ভাবটি প্রশ্নোন্তরচ্ছলে এই স্চনাতে 
সমিবেশিত করিতেছি । যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ধাহাঁদের রুচি নাই তীহ্বার| এই 
অংশ প্রথমে পরিত্যাগ করিতেও পারেন। লীলার ১ম অধ্যায় হইতে পাঠ 
করিলেই তাহার! উপন্থাসের রম কতক কতক অনুভব করিতে পারিবেন, 
কিন্তু সাঙ্গ সন্ধে চিন্তা করিবার নিষগও পাইবেণ। আমরা লীণ। উপন্যাসের 
করাংশ আরন্ত করিতেছি । ঘৌগৰশিষ্ঠের গ্লোকও ইহাতে থাকিবে। আদর্শ 
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অন্্5 রাখিয়া! লেকের কুচি উত্পাদন করাকেই আমারা গহকনের 
প্রক্কত কর্তব্য মনে করি। ইউমূপ খাওয়াতেই হইবে, নতুব। বিকার কাটিবে ন 
সেই জগ্ঞ অনুপানে কিছু মধুব মিশ্রণ পাকা আবগ্তক ; নঙুল! বিকার গ্রপ্থ বাক্তি 
গুধধ না খাইয়। ফেলিয়। দিতে পারে। লীলাতে মন্গুপানের মত কিছু দিরা 
তগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব ভবন্পাগের পরকৃত উষধ পিতেছেন | 

লীণাকে উপন্যান আকারে মানিবার প্রগাদ শুধু মন্গপানকে আংবুলিল, 
রুচি মত মুখরোচক করিবার জন্য। কিন্তু গধধের পরিবর্তন কিছুই কর! হর 
নাই। কারণ এন্মপ করিলে কোন ফল হইবে না; বরং রোগ বাঁড়িয়াই যাইবে। 


(৩) 
চিত্তে বিশ্রান্থি আদিল কৈ? 


এত ভ্রম দর্শনে কি চিত্ত বিশ্রাম লান্গ করিতে পারে 2 ক্ষণিক চিন্তৰিনোদনে 
শ্রমডাই মনোহর মনে হইয়া যার; ইহাতে হবঘই দৃঢ় হয়। নিরন্তণ পার্বগুনশীণ 
এই জগৎ__ইহ। কেবল অজ্ঞচিন্তকে ত্রমে মাতাইর! রাখিবার জন্য । 
এসকল করে কে? কেন করে? 
কেহই করে নাউ । কেহই করে নাই বণিয়!। ততপ্রতি কোন কারণও 
নাই। বিশ্বনর্তকীও কেহ না । নাচও হইতেছে না। যিনি আছেন 
তিনিই আছেন। 
তথাপি যে এই জগৎ-নাট্যপালে দণ্ডে দণ্ডে গলে পলে কও অভিনয় 
দেখ! যাঁইতেছে। 
'শম ভ্রম--মিথ্য। মিথা।। জগত্দশনটা মহাভ্রম। 
তন্মান্ন কিঞিছুৎপন্নং জগদাদীহ দৃশ্ঠ কম্‌। 
অনাথামনভিবাক্ত' যথাস্থিতমবন্থিতম্‌॥ উ।১৫1১৪। 


হ্বগদ।দ দৃত্য |কছুই উৎপন্ন হয় সাই ন কিঞিত উৎপনং। হণ কোন 
নামও লাই, কোন অভিবাক্তিও নাই। যাঁহ| ছিল তাহাই আছে। মাগাকাশে 
স্থিত এই জগৎ অভিত্তিমৎ। ইহার ভিত্তি পর্মান্ত নাই। যাহা দেখা যাইতেছে 
তাহ নিরাবরণ চিদাকাশ--তাহা আকাশের মত সব্ধবাাপী চিংগাত্র, জ্ঞানমীঞ্জ। 


৪. 


সগীলা-উপন্তাস। ২৪১ 


(8৯) 
এহ গরিদৃ্নান্‌ কলিত জগং সেই অপরিচ্ছি॥ অথওড গানদ্বপূপকে অণুমাএও 
আবরণ করিতে পারে নাই। অঙ্ুলী আড়াপ দিলে কি সুর্য ঢাক! পড়ে? 
না তরঙ্গ উঠিলে সমূদ্র টাঁক। বায় £ অথবা বাঁননা উঠিলে দ্রষ্টা থাকেন না? 

আকাশরূপমেবাচ্ছং পিওগ্রহ বিবজ্জিতম্‌। 
ব্যোকসি ব্যোমময়ং চিত্রং সন্কপ্পপুরবৎ স্থিতম্‌ ॥ উ।১৫১% 
এই কল্পিত পরিধৃশ্তমান জগৎ আকাশের ন্যায় নির্শল-_আকাশের মত 
'শুনা, ইহ্ানপিপুগ্রহ বিবজ্ধিত--কোন প্রকার মূর্তি ইহার নাই। শূন্যে শুন্যময় 
চিত্ত সঙ্কপ্ননগরবৎ অবস্থিত । 
জগংটা শূনা, ক্গতের কোন আকার নাই । ইহ! ব্র্ধের বিবর্ত। সর্প আদৌ 
নাই রক্জুই মাছে । ভগং আদৌ নাই। যাহা দেখা যায় মত বোধ হয় তাহা 
জগ্রৎ নহে ব্রন্ধই | ব্র্মই আছেন। জগৎ নাই। তবুও যে দেখা বায় মত 
লাগে তাহ! ব্রদ্ষই জগৎ মত দেখা যাইতেছে । কি এই প্রহেলিকা? 
বজ্জীয়ত্বাজ্ঞবিজ্ঞানং জগচ্ছবার্থ তাজনম্‌। 
জগৎ বর্গ স্বশবানামর্থে নান্তোব ভিন্নত! ॥ উ।১৫১৭ 


রি 


আববেকীর দৃষ্টিতে রন্ধা্দ শবের অর্থ ও জগৎ শব্ের অর্থ ইহাদের একটা 
ভেদ প্রতীতি হয়। কিন্ত যথার্থদশীর নহে। ব্রহ্ম ও জগতের কোন ভে? নাই। 
যাহার! অবিবেকী তাহারাই ব্রঙ্গ শব্ষের পরিবর্তে জগৎশব ব্যবার করে। 
বিবেকী জগৎকে অথথযব্রক্গ বলিয়াই জানেন। তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অনুসরণ 
করিও না। জান যে ব্রহ্গ- জগৎ, আমি, তুমি, ইত্যাদির অর্থে কিছুমাত্র 
ভিন্নতা নাই। 
ইং ত্বচেত্য চিন্মাত্রং ভানোর্ডাতং নভঃ প্রতি । 
তথা গং বগ। মেঘং প্রতি সঙ্গল্লবারিদঃ ॥ উ১৫।১১ 
বখ। স্বপ্নপুরং স্বচ্ছং জাগ্রৎপুরবরং প্রতি । 
হথ। জগদিদং স্বচ্ছং সাক্কল্লিক জগৎপ্রতি ॥ এ ১২। 
শুাদচেত্যচিজ্রপং জগগ্থোমোমৈব কেবলম্‌। 
শুন্যো ব্যোম জগচ্ছকৌ পধ্যায়ৌ বিদ্ধি চিন্ময়ো ॥ এ ১৩। 
ভন্বঞ্ঞানী এইট জগৎকে জগৎ দেখেনএব। | ছেছখন দেআআরহিত চিৎ। শৃনা 


্‌ 
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আকাশে হর্য প্রকাশ যেমন দেখা যায় না সেইরূপ চিন্ময় ব্রঙ্গে এই জগৎ, 
প্রকাশও দেখ! যায় না। মেঘ ও সঙ্কল্প-মেঘ যেমন দর্শন কালে এক, সেই" 
রূপ তত্বপ্তানীর চক্ষে এই জগৎ। 

যেমন স্বপ্রদৃ্ স্বচ্ছনগর, দর্শনকালে জাগ্রংদৃ্ট নগরের সমান, সেইরূপ স্বচ্ছ 
এই দৃত্ত জগং সঙ্করন জগতের সমান | 

আচ্ছ! অত্যন্ত মলিন এই দৃশ্তাঞ্জগং স্বস্ছতন চিৎ মাত্র কিরূপে? 

স্বপ্নে যখন কিছু দেখা যায় তাহ! স্বপ্রদর্শন সময়ে জাগ্রদ ই বন্ঠর সমান 
হইলেও জাগ্রন্দ্ বস্তর মত মণিনতাবে দেখ। যায় না, কিন্তু তাহ! স্বচ্ছভাবেই 
প্রতীত হয়। সুতরাং চেতাতারহিত চিত্রূপ এই জগৎ কেবল ব্যোমই। শুন্য, 
ব্যোম, জগৎ এ সকল চিন্ময় ব্রন্মেরই নাম | ত 


অমুভৃতান্তপীমানি জগন্তি ব্যোমরূপিণি 
পৃথাদীনি ন সত্ত্ব স্বপরসন্কল্পয়োরিব | উ ১৫৩ 


অনুভূত হইলেও পৃথিব্যাদি এই সমস্ত শূন্য স্বরূপ জগ্গৎ নাই। যেমন 
বপ্ন-নন্কল্ন ্প্ুকালে অন্ুভ,ত হইলেও নাই সেইরূপ । 
দগদাকাশমেবেদং যথা হি ব্যোস্সি মৌক্তিকম.। 
বিমলে ভাতি স্বাত্সৈৰ জগৎ চিদ্গগনং যথা ॥ উ ১৫1১ ॥ 


এই জগৎ, আকাশই বটে। ইহ। চিত্রপী আকাশ । আকাশটা শৃন্তই। 
শৃন্তকে লোকে বলে কিছুই নহে। ইহা তুল। আকাশ পঞ্চভৃতের মধ্যে 
অতি হক্ষভৃত। আকাশটা ভিতরে বাহিরে সর্বত্র আছে। কিন্ত আকাশকে 
কি কোন ইন্দ্রিয় দ্বার| জান! যায়? আকাশকে যেন দেখিতেছি মনে হয়। 
নীল গগনের মত। কিন্তু আকাশে নীলিম! নাই। শৃণ্ত আকাশের 
কোন রূপ নাই। আকাণকে জান! বায় আকাশের গুণ ষে শব তদ্দার। চিৎ 
অর্থাৎ জ্ঞান- ইনিই ব্রঙ্দ। ইনি কিন্তু আকাশ অপেক্ষাও হুক্গা। আকাশকেও 
ওতপ্রোতভাবে ধরিয়া আছেন। বৌদ্ধদিগের শূণ্ঠবাঁদের মত ব্রদ্ধ ফাক! কিছু 
নহে। ইহা হুশ আকাশের অপেক্ষা হুক্মম হইলেও ই'হাকে জানা যায় তখন, 
যথম চিত্ব্রঙ্ধ মায়াগুণ আশ্রয় »রিয়া 'খণবান মত হয়েন। আকাশও মাগ 


লীল। উপন্যাস । ২৩ 


19০ 


এবং গুণও মা, দ্ধ কিন্তু গুণাতীত। খন তিনি গুণবান্‌ মত হয়েন, তখন 
মায়। অবলম্বনেই তাহার রূপ ও গুণ হয়। 
বলিতেছিলাম জগংটা চিৎরূপী শাকাঁশ। তাই যদি হইল, তবে জগৎট! 
পৃথকৃরূপে প্রকাশ হয় কিরূপে ? | 
যেমন বিমল ব্যোমে ত্রমথার। মুক্তার মাঁল। লম্বমান হয়, সেইরূপ ব্রন্ষে 
ত্রমন্ধার| পগৎ যেন দেখা যাঁর। চিৎগগন বাহ! তাহ! আত্মাই। জগৎও 
' আত্মাই 


অনুৎকার্ণেব ভাতীব ত্রিজগচ্ছাণভ্জিকা। 
চিৎস্তপ্তে নৈব সোৎকীর্ণ। ন চোতকর্তীত্র বিছ্যাতে ॥ উ ১৫২ ॥ 


ত্রিজ্গংটা] বিশাল চিতন্তত্তে এক অনুতৎকীর্ণ শালভগ্রিকা মত প্রকাশ 
পাইতেছে। খোদাই কর! হয় নাই, এমন কোটি কোটি আকার বিশিষ্ট এই 
তিন জগৎ সর্বদাই চিতন্তত্তের ভিতরে। যে সমন্ত আকার দেখা যাইতেছে 
তাহ। ভ্রমে দেখ! যাইতেছে, একমীত্র বিশাল চিৎই বিশাল স্তত্তের মত দীড়াদয় 
আছে। এই শালভঞ্জিক! উৎকীর্ণও নহে, ইহার উৎবর্তী কেহ নাই। 


সমুদ্রেন্তর্জলম্পন্দা; স্বভা বাদস্ত্যত! অপি। 
বচিবেগ। ভবস্তীব পরে দৃশ্যবিদ্তথ | উ ১৫৩ 


স্বভাব অর্থে আপনার প্রভাব-_-আপনার মহিমা | 

পরে পরব্র্গে দৃশ্ঠবিদো জ্গৎপ্রত্যয়াঃ_-পরব্রদ্ধে এই যে জগৎ প্রতীতি 
ইহা সমুদ্রের ভিতরের জলরাশি যেমন সমুদ্রগ্রভভাবেই প্রম্পন্দিত হয়, আপন 
গ্রভাবেই সমুদ্রে ঘেমন বীচিবেগ -তরঙ্গবেগ প্রসারিত হয়-_সেইরূপ। 

সুধ্য কিরণ দ্বারা গবাক্ষঞ্জালছিদ্রগ্রবাহিত দণ্ডাকার যেমন ধূলিকণা__সেই- 
রূপে চৈতত্তহথর্যো তাঁসমান এই জগৎ। ক্ষুঞ্জ পরমাণু, গবাক্ষছিদ্র নিঃস্ত প্রভাত 
স্যকিরণ ভিন্ন যেমন দেখা যায় না, সেষ্টরূপ শ্বচৈতন্ত ব্যতিরেকে তাহাতে 
ভাসমান মত এই গগৎ দেখাই যায় না। আত্ম! কর্তৃক কল্পিত ত্রান্তিই জগন্দর্শনের 
মূল। জ্ঞানাকাএরূপী রক্ধই ত্রমে যেন জগৎরূপে দীড়াইয়াছেন। বিজ্ঞানাকাশে 
নুধাপিগডাকার এই জগৎ ইহ 


ও চিঠিটা রনিরি 
২৯৪ লীল! উপন্তাস। 





পিপি ীশশীশীশীিাীশিিটি 
০ 


॥১/০ 


মক্ুনগ্যাং জলমিব ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ৭ 
ইহ। মরুনদীতে জলত্রাস্তি মত বাস্তবিক কোথাও নাই। 
_ পিগাকার এই জগৎ সঙ্কপ্প-নগরের হ্টায় অলীক। জগদর্শন মরুমরীচিকাতে 

নদী লাস্তির মত ভ্রান্তি মাত্র। 

থেভাঁবে জগন্দরশশনের কথ! বলিলাম দে ভাব ন। আস পর্যাস্থ চিন্তবিশ্রাস্তি 
তঈতেই পারে না। সেই ভাব আন্যনের সুবিধা জন্ত শ্রবণভৃষণ মণগ্ডপোপাখ্যান 
শ্রবণ কর। ইহা! শুনিলে পৃর্বোপদিষ্ট কথাগুপণির অর্থ সংশয়শুপ্ত ভাবে * 
তোমার চিত্তে প্রতিভাত হইনে। এই হইলেই চিন্ত বিশ্রাম লাভ করিবে। 

জগৰরশনট| যে ভ্রান্তি মাত্রব-মমার বোধবৃদ্ধি জন্ত মগুপোপাধ্যান সত্বর 
আমার নিকটে কৃপ। করি! বিবৃত করুন। 


১৫সর্গ 
বা 
১ম অধ্যায় 


রাণীও রাজা 


নরণতি পনন এই মহীপীঠে রাঞ্জত্ব করিতেন। লীগা তাহাব রাণী। 
হাণ ফ্যাশনে প্রথমেই নায়ক নায়িকার একটা প্রণয় ঘনাইয়। আন। আবশ্তক। 
আর সেই ঘনান প্রণয়ের পরিপমাপ্তি দেখাইবার জন্ত বিবাহটাও দেখাহতে 
হয় অথখক্রিলভট। যদি পাত্রাপাত্র বিচার ন| করিয়া ফুটিয়া৷ উঠে তবে অন্ততঃ 
নায়িকাটাকে ধিরহবিধুর। কুমারী করিয়! রাখিয়। দিতে হয়। তাহাতে নাকি 
উপন্তাদের গল্প শেষ হইয়। গেলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত নায়িকার বিফল প্রণয়ের 
পবিত্র মুখখানি পাঠকের চক্ষে আক থাকে। 

হায়রে ভাব আকা । এক ফোটা ভাব আকিতে কতই প্রয়াস, তাও 
আবার স্থায়ী করার ইচ্ছ!। আধুনিকের এক নাম আধনা। আধ্ন! যাহা 
তাহা উপরে উপরে ভাপিয়! বেড়ার়। তবে পৌছিতে পারে ন। 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবে কিন্ত এ সব নাহ। যাহা আছে তাহ! জীবের নিত্য 
প্রয়োজন। 

যাহ! হউক বশিষ্ঠ দেব একালের লোক নছেন বলিয়! একালের ফিন.ফিনে 
মিনমিনে ভাবের কিছুই দেখান নাই। 

রাজ রাণীর পূর্বরাগ তিনি দেখান নাই, তদ্ধিপরীতে তিনি রাজ! রাণীকে 
একধর ছেলে মেয়ের পিত| মাত। করিয়। আরে নামাইয়াছেন | বলিতেছে ন-- 

“পন্মোনাম নৃপঃ শ্রীমান্‌ বুপুত্রে! বিবেকবান্‌” | 

রাজা ও রাণীর রূপ ওগুপের বর্ণনা নিতান্ত অপরূপ। বশিষ্ঠ দেব কি 
নায়ক নারিকার রূপ বর্ণন! “বহুপুত্রের পরের” অবস্থ৷ ধরিয়। করিয়াছেন অথব| 
ঘখন বহুপুত্র হয় নাই পে লাবণ্যবারিভপ্সিত নবযৌবন অবলঘ্বন করিয়! 
বলিয়াছেন তাহার সংবাদ আমর! পাই নাই। তবে ইহা গুনিয়াছি যাহারা 


২১৬ যোগবাশিষ্ঠ। 


লীবা। উপন্তাস। ২ 


বথার্থ সতী, অভিনয় কর! সতী নন অথব| ধাহার| ষথার্থ পবির তাহার চির 
সুন্দর, চিরনূন্দরী। 

আমর! রাজ্ঞীলীণার বর্ণনা অগ্ডে করিধ। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ইহা করেন 
নাই। তিনি রাজার রূপই অগ্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আমর! এই ক্রম- 
বিপর্যয় কেন করিতেছি তাহ। আর বিশেষ করিয়! বলিলাম না। 

লীলা! বিলাসিনী অথচ দর্বসৌভাগ্যবতী। সর্বসৌভাগ্যবেষ্টিতা, স্ুখ__ 
প্রসরবদন1, কনকচম্পকোজ্জল-কাস্তমহী নীলাকে দেখিলে মন্নে, হইত স্বেন 
কমল| অবনীতে উদ্দিত। হইয়াছেন। “সর্্ঘসৌভাগ্যবলিত! কমলেবোদি তাংবনৌ” 

কুটিলকুন্তলাপন্কৃতা, সমন্দহসিতেক্ষণা কল্যাণী লীলা সদাই মধুরভাষিনী। 
লীল| ভর্তুমেবা, পরিজনস্ত অষ। প্রভৃতি অনুকূণাচরণে পিশ|| » সানন্দ মন্তবু-. 
গামিনী, সময়ে সময়ে পরিশপ্রমাতিশব্যে নিদাথজলশীকরৃশোভিবন্তূ! লীলার হান্ত, 
কালে দ্বিতীয় চন্ত্রমার উদয় অনুভূত হইত। দিতালী--মিম্বলা্সী, কর্ণিকাগৌরী-- 
পদ্মকর্ণিকার স্তায় গোঁরবর্ণ।, আলঘিকুস্তলডর। বিছ্যধ্বিলাসমনোহর লীলার 
 মুখকমল অরকারূপ অলিজালে বড়ই মনোহর বোধ স্বইত। বোধ হইত লীলা! 
যেন একটি গতিশীল! সরোঞ্িনী “জগগমেব সরে জিনী”। 

রাজ! বু সময়ে আদর করিয়া! বলিতেন পীল1 তুমি আমার সৌভাগৈক- 
নিকেতন চন্ত্রজন্দর-মুখি! সত্য সত্যই তুমি আমার প্রাণপ্রদান-ওুষধী। 
রাজ! আদর করিয়! বিদেহরা্ধপুত্রীর প্রতি রঘুনাথের লম্বোধনগুলি যখন বলি- 
তেন, বলিতেন-_ 


কার্যেষু মন্ত্রী, করণেধু দাসী, ধর্েযু পত্বী, ক্ষময়| ধরিত্রী। 
শ্নেহেযু মাতা, শয়নেষু বেশ্ঠা, রঙ্গেযু সখী-_ 


তখন লীল! শ্মিতবিকসিত গণ্ডে, ব্রীড়বিত্রান্তনেত্রে ক্ষণকাল নিয়মুখী হইয়৷ 
থাকিত পরক্ষণেই সলিলস্থ-মরো গ্নেরে অমৃতাপ্লত-শীতল-কটাক্ষে রাজারদিকে 
স্থর নেত্রে চাহিয়। থাকিত। রাঞ্জ। অনেক সময়ে প্রর্ূপ দেখিয়। অনিচ্ছ। সত্বেও 
বলিয়। উঠিতেন-_সুগ্ধে ! মুগ্ধে আমি কি বলিয়। তোমায় যে আদর করিতে হয় 
তাহ। জানি ন।। 





োগবা শিষ্ট। ২০৭ 


৩ লীল| উপন্তাস। 


সত্যই স্ত্রীজনের এমন সৌভাগ্য শার কোথায় ? স্বামীর আদরে যিনি আদ- 
রিণী তাহার মত স্বন্দরী কি আর জগতে আছে? 

কুটিলকুত্তলা লীগ! অনেক সময়ে উন্ুক্র-কেশব্রজা হইয়! থাকিতে ভাল- 
বাদিত। রাঙ্ কখন কখন অতি ধীর পদসধশরে লীলার সম্মুখে আসি 
ঈাড়াইতেন। লীলা! যেন সর্বদ। রাঞজাকে লইগ্াই থাকিত। রা মনে করিতেন 
অলক্ষিতে আগিয়৷ লীলাকে বিম্মিত ক'রবেন। লীল! কি মানসচক্ষে রাঞ্জার 
গতিবিধি হ্ব্ববদা দেখিত? প্রেমে কি ইহা হয়? লীলা রাজাকে নি:স্বে 
আসিতে দেখিয়াও যেন বিশ্মিত হইত না। রাজ! আমিলেই লীলা! একবারে 
কত কথা কহিত। কথা কহিতে কহিতে বিগলিত-চিকুরা লীল। সময়ে সময়ে বড় 
এণ্তির মৃত্তি ধারণ করিত। সে সময়ে লীলা বাহ! বলিত তাহা কোন্‌ ভাবের 
কথ! আমর! যেন তাহ! বুঝিগাও বুঝিতে পারি ন|। লীল! বলিত-_হে লীগানাথ ! 
আমি তোমায় প্রণাম করি। হে বিশ্বনাথ, হে দয়াময়, হে দীনবদ্ধো। হে দয়া 
সিন্ধো ! আমার অনেক সময়ে মনে হয় তুমি আমায় “লীলারহস্ত” একবার 
বুঝাইয়। দাও। 

রাজ! লীলার ভাঁব দেখিয়া! কি ভাবে খেন ভাবিত হতেন; হইয়! বলিতেন্‌ 
এ রহস্ত বলিতে আমি বুঝি সম্পূর্ণ অসমর্থ । সহশু গিহ্বা। দিলেও বুঝি ইহা 
আমি বলি! শেব করিতে পারি না । দেবাদিদেব মহাদেব যেমন শৈলাধিরাজ- 
তনয়াকে বলিতেন 

্বস্তৈব চরিতং বক্তং সমর্থা স্বয়মেব হি। 

তোমার চরিত্র বলিতে তুমিই সমর্থ। রাজাও সেইরূপ বলিতেন। 

আমর! বলিতে পরি না স্ত্রীলোক পতি-নারায়ণ-ব্রুত আচরণ করিলে কি 
লীলার মত হয়? তবে আমাদের মনে হয় যে, -ব ভালবাম! অনন্ত অনস্ত কাল 
ধরিয়৷ থাকে ন! তাহ। ভালবাগা নহে; তাহ! ভালবাদার আভাম। ইহাই 

..শেষে বিকার প্রাপ্ত হইয়া! প্রেম হইতে কামে পরিণত হয়। 

রা! বলিতেন যেমন বিশ্বনর্ভকী মায়ার লীলা, মায়ই বলিতে পারেন সেইরূপ 
আমার লীলার চরির আমার লীলাই ধলিতে সমর্থা। রাজা বলিতেন দেখ 
জীন্!! আমার অন্তরঙ্গ সচিবের! আমায় কতবার বলিয়াছে যেদিন আমর! 


২৯৮১ . ঘোগবাশিষ্ঠ। 


লীল! উপস্তাস। ৪ 


আমাদের রাঁজ্তীর দর্শন পাই যেদিন আমর! এই সৌতাগ্যসম্পং প্রা, ফুল্েন্দীবর- 
লোচনা, ভক্তিকল্পলতিকা সাক্ষাৎ ভগবততীকে প্রণাম করিবার সুযোগ পাই, মে 
' দিন কোথ| হইতে ধেন আমাদের উপরে কতই সৌভাগ্যামৃত বর্ধিত হয়) বলিতে 
পারি না কেন দেদিন শত্রুর গর্ব সমূহ ন্মাপনা হইতে খর্ব হইয়া যায়; আমর। 
যেন সর্বসিদ্ধি পাভ করি। রাজা বলিতেন “লীগ” “তুমি কি” একথা আমিও 
জানি না। কি বগিব লীল| ! যখন তুমি এ মন্ুঞ্পত্রকান্তিনয়নে আমারদিকে চাও 
তখন তোমার আদপ্দোদ্চুবকম্পন্সিগ্ধনয়নে নয়ন রাখিয়া! আমি যেন বিস্হইয়। যাই 
সরোরুহাক্ষি! তুমি আমার সকপেপ্রিক্ন আহলাদকারিণী। জ্যোতির্ময়! আমি 
তোমায় বহুর্ূপে সাজাই তথাপি আমার তৃপ্তি, পুর্ণ হয় না । আপীনস্তনঞ্ঘন 
ধূগ যৌবনখতি! তুমি মামার এই রান্গকুলের রাজ্যলক্মী। তুমি সীল্থানুরাগ* 
তরণ ঈক্ষণে যন আমারদিকে চকিত দৃষ্টি কর, তখন আমার হবদয় মধ্যে চকিতে 
কি যেন কি স্কুরিত হয়-তাহা আমি ভাল করিয়! ধরিয়৷ রাখিতে গারি ন। 
তোমার মনাহান্ত সমদ্ে তোমার এঁ দরফুল্লকপোলরেখা, তোমার এ সুন্দর 
বিশ্বাধর আর এ চলত্কনককুগুলোল্লপিত চারু গণ্ডস্থলের কি যে শোভ। হয় 
তাহার বর্ণন৷ বুঝি কর] ধায় না। 

আমর! রাজ্ঞীর রূপবর্ণনা করিতে গিয়। অনেক কথা বলিলাম। আরও 
একটু বলিব। ইহ| বশিষ্ঠ দেবেরই কথা । বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন 

পৃষ্পকান্তিবিশি্টা, গুঞ্জাফলপরিকল্পিত-হারধারিণী, প্রবালহস্তা, প্রেমময়ী 
লীল! যখন কণৃরিচূর্ণ হিমবারি বিলোড়িত চন্দনে দেহ্যষঠী চর্চিত করিত, আর 
তাহার উপর স্ুজাতগন্ধ পুষ্পাঙরণে সজ্জিত হইয়৷ হাসিতে হাসিতে রাজার 
অত্র্থন! জন্য প্রাসাদদ্বার পর্যন্ত আগমন করিত, তখন মনে হইত যেন বিকশিত 
পুশোডাধিত! এই সঞ্চারিণী লত! দাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুর্তিমতী বসস্তশোভ| । 

ম্গর্শনাহলাদকারিণী, অবদাততনু-স্বস্ছদেহ!, পুণ্যনলিলা, হংসবিলাসিনী, 
মনোহারিণী গঙ্গার মত এই লীলাকে দেখিলে মনে হইত যেন গঙ্গাভারই দেহ 
ধারণ করিয়! ধরাতলে বিচরণ করিতেছে। 


পতিসেবানিরত। লীলাকে দেখিলে লোকে ভাবিত যেন সকল জীবের 
ছিরিনি22 টি 
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& লীলা উপ্নান। 


আনন্দদারী ভৃতলাগত কামদেবের পরিচধ্য। অন্ত দ্বিতীয় রতিই অবনীতলে 
অবতীর্ঘা হইয়াছেন। | 

উদ্ধিপ্নে প্রোদ্ধিপ্ন। মুদিতে মুদিত| সমাকুল! কুলিতে। 

গ্রতিবিদ্বম! কাস্ত৷ সংক্রদ্ধে কেবলং ভীতা ॥ উ। ১৫1৩১ ॥ 

ছায়ারন্তায় স্বামীর অনুগত এই লীলা স্বামীর উদ্বেগে উদ্বেগবততী, স্বামীর 
আনন্দে আনন্দিত, স্বামীর ব্যাকুলতায় ব্যাকুণিতা হইত। সদাই লীল! শ্বামীব 
চিওবৃত্তান্ুসাঁরিণী হইলেও কেবল স্বামীকে কুদ্ধা দেখিলে ভীত হইতেন | 

লীলার রূপ গুণ এইরূপ। আর রাজার? কুলমরোবরে বিকশিত পন্পমত 
এই শ্রীমান্ বিবেকবান্‌, বনতপুত্র পদ্মন্থপতি বর্ণাশ্রমমধ্যাদ! পালনে সাগরের মত, 
শক্রতিমিরের” ভাস্কর, কান্তারূপ কুমুদিনীর চক্দ্রমা, দৌষভূণের হুতাশন, 
দেবগণের মুমেরু, ভবসাগরের যশশ্নন্ত্র, সদৃগুণ ছংসের সরোবর, কমল সমুহের 
নির্মল ভাস্কর, সংগ্রামরূপ লণ্ডার পবন, মনোমাতঙ্গের কেশরী, সমন্ত বিস্তার 
দয়িত, সমস্ত আন্চধ্য গুণের আকর। রাজ! সহিষ্ুতায় সমুদ্রমস্থনে দেব দানব 
বিক্ষোভ বিলাসের মন্বর পর্বত, বিলাস পুষ্পরাশির বসন্তকাল, সৌভাগ্য পুশ্পের 
পুষ্পধস্বা, লীলালতানৃত্যের মারুত এবং সাহস উৎসাহে কেশব। তিনি 
দৌজন্থকুমুদের শরৎজ্যোৎস দুশ্চে্ট। বিষবল্লীর অনল। 

এই সর্ধগুণান্বিত পল্পনর পতির প্রিয়া ভার্য্যাই মেই লীল!। 


লীলা উপন্যাস । 


দিতীয় অধ্যায়। 
লালার দ্ঃগ । ্‌ 
৯ 

শ্রীমতী কুঞ্ণবিরহে বথন লীলাস্ত'ন দশন করিতেন তখন লীলাস্তানগুলি তাহাকে 
কাতর করিত। একদিন মাধবী কত ন্খ-দর্শন ছিল । আর আজ এই বিরহকাঁলে ? 
শ্রীমতী বলিতেছেন 

এই ত মাধবীতালে আমার লাগিয়া পিয়া 
যোগী যেন সত ধেয়ায়। 


আমধরের শ্রীমতী ও এরূপ অভিনয় করিয়াছেন কি না তাহা মূলে না । কিন্ত 


শামারে লঈরা সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে 
ফুল তুলি বিভরই বনে 
নব কিশলয় ভুলি শেজ বিচায়ই 


৮ 


রূস পরিপাটার কারাণে ॥ 


শ্রীমতী লীলার উন ঘটিরাছিল । বাহার গো ভাগা থাকে তাহারই ঘটে। 

মার লীলার সৌভাগা ? এ দৌভাগোর তত শেষ ছিল না। লীলা রাজার 
আদরে আদরিণী হইরাই সৌভাগাবতী। স্বাগীর 'আঁদরে আদরিণী ইয়া লীল| 
বিলাসিনী। 

প্রকৃতির সৌন্দর্য যেখানে যাগ। জানা ছিল রাভ। ভতলচারিতী এই অগ্মরার 
সহিত তাহাই জড়িত করিয়াছিহেন। লীলার অক্ষপ্রিম প্রেমরসে সা্রচিন্ত হইয়! 
সকল সুন্দর স্থানে রাজা লীলাকে সঙ্গে লইয়! বেড়াইতেন। কখন উদ্ভান বন গল্পে, 
কখন তমাল বনে, কথন রম্তীয় গু্পমঞ্জপে, কখন লতাগৃহে, কখন বসস্তোগ্ঠান 
দৌলায়, কখন ক্রীড়া পুষ্ধরিণ্ুীতে, কখন চন্দনবৃক্ষশোভিত পর্বতে, কখুন 
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৭ লীল! উপন্যাস । 


কোক্লিফুজিত বসন্তবনরাঁজিতে, কখন জলধারাবধধি নির্বর প্রদেশে, কখন শৈলতটে, 
কখন মুনির আশ্রমে-_রাঁজা সমস্ত সুখময় স্থানে রাণীকে লইয়া ভ্রমণ করিতেন । 

কত পুরাণ প্রসঙ্গ, কত লৌকিক পরিহাস, কত মনোহর শান্তর আখ্যান রাজা 
রামী ভোগ করিতেন। কখন হস্তিপৃষ্ঠে, কখন অশ্বীরোহণে, কখন জলযানে, 
কখন বা পাদচারে---যখন যাহা রমণীয় বোধ ভইত রাঁজ! রাণীকে লইয়া! তাহা 
করিতেন। ৃ 

বলিতেছিলাম রা্ভী লীলা বিলাপিনী কিন্তু সৌভাগাবতী। আর তুমি? 
তুমি কখন স্থারীভাবে স্বামীর আদরে আঁদরিণী হইলে না-:তোমার সৌভাগ্যই 
বা কি, তোমার বিলাসই ব। কি? তোমার সৌভাগ্য ত দুই দিনেই ফুরাইয়া 
গেল। কেন গেল? শাস্ত্রে শুনি বিন! তপস্তায় সৌভাগা হয় না। তুমি বুঝি নানা 
তাড়নায় «ক আঁধদিন তপন্তা করিয়াছিলে, তাই দুদিনেই তোমার স্বামীর আদর 
গেল ? “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি” তোমার ছই দিনের পুণাসঞ্চয়__ছুই দিনের 
জন্ত স্বরগস্থখ ভোগ করাইয়! পুণ্যক্ষ়ে সঞ্চিত পাপরাশি তোমায় আবার দুঃখ সাগরে 
ফেলিয়া দিল। 

স্বামীর আদরই স্ত্রীজনের স্বর্গ । সেটুকু যেমন যায় অমনি স্ত্রীলোকের সংসার 
নরকতুল্য। স্বামীর অনাদরে শৌকতাপের অবধি কোথায়? স্বামীকে বাদ দিয়, 
স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া স্ত্রীজনের ধর্ম কোথায়? অন্ততঃ খধিদিগের ভারতে ইহা 
হয় না। স্বামীকে লুকাইয় বাহ! করা বায়, স্ত্রীজনের তাহাই ব্যভিচার । স্বামীকে 
গোপন করিয়া যুবা গুরু ধরাও য| আর বাভিচারিণী হওয়াও তাই। ইহার উপর 
আবার বিলাস? ছি ছি! ব্যভিচার ! তুমি ত স্বর্চাতা। হষ়্াছ তার উপর সাজ- 
সজ্জ। যখন কর তখন কার জন্ঠ তাহা কর ভাবিয়। দেখ । ইহা পাপ; এই পপ 
করিয়৷ তুমি কত দ্বণিত স্তরে নামিতেছ চিন্তা করিয়া দেখিও। স্ব'মীর আদরকে 
নারুায়ণের আদর যদি কখন না ভাবিতে পার তবে তোমার সতীধর্ম থাকে 
কোথায়? তোমার আবার সৌভাগ্য কি? 

. জিজ্ঞাসা! করিতেছ ব্যভিচারের প্রতীকার কি? স্বাপীর আদরে যে বঞ্চিত সে 

করিবে কি? 

স্বামী সঙ্গ ভিন্ন স্ত্রীলোকের ধর্ম হয় না। সধবার৪ নভে, বিধবারও নহে। 
ন্বিধবার মৃত স্বামী-স্থৃতি আর সধবার জীবিত স্বামী ম্মরণ--ইহাই তাহাদের ধ্যানের 
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লীলা উপন্যাসু। ৮ 
অবলম্বন। স্বামীতে নারায়ণভাব আরোপ ইহাই নারীধন্ম। ইহাই এই জাতির 
সৌভাগ্য। | 

'হুইতে পারে তোমার অদৃষ্ট দোবে স্বামী অন্তরূপ। ইহাতে বুঝিতে ভইবে 
তোমার তপস্তার অভাব আছে। তপদ্যার ফলে নকল সৌভাগ্য আপিয়। উদিত 
হয়। একলব্যকে গুরু দ্রোণ উপেক্গা করিয়াছিলেন । একলব্য কিন্তু আবার 
একটা নূতন গুরু কাড়েন নাই। গোপনে দ্রোণগুরুর মুগ্মরী মুহ্িই তাহার গুরু- 
স্থানীয় হইয়াছিল । স্বানীস্ুখে বঞ্চিত হইতেছ, এ স্বামীকেই দেবতা স্ভাবিয়া 
গোপনে উপাসনা কর। নমস্ত বিলাসিত। রূপ ব্যভিচার বঞ্জন করিয়। সাধনা কর, 
আবার শুভদিন আসিবে । প্রতিদিন নিদিষ্ট সময়ে ত নিত্যকর্ম করাই চাই। তবে 
ঢাক ঢোল পিটয়। কোন কিছু ধম্মাচরণ করিও না। গোপনে ধর্মীচন্রণ কর। 
উপদেশ যদি দরকার হর, তাহার জন্য পিতা বা পিতৃস্থানীয় অনেকে আছেন। 
তোনার শীকান্তিকতার অভাব বদি ন। হর, পের ছবি বাঁ মুগয় স্বামীমুন্তিই তোমায় 
উপদেশ করিবেন। ও 

আবার সংসারের কার্যোও তারে ডাকা হয় হয়। নংসারের কার্য্যে ডাকা হইবে 
তখন যখন নিজের স্থুথের দিকে না তাকাইয়া আর নকলের স্থখের জন্য নিজের 
ক্রেশ সহা করিতে পারিবে । ইহা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত । পাপ ক্ষয় হইয়! 
যাইতেছে__সন্তষ্ট চিত্তে ক্রেশ সহ করার তুমি নিম্ম্ল হইতেছ ইহাতেই শেষে তুমি 
আনন্দ পাইবে। তৌমার সতীত্ব আবার ফিরিয়া আসিবে। সতীস্্ীর স্বামী কি 
কৃখন দৌষ বিশিষ্ঠ থাকিতে পারেন ? সতীত্বের বলই স্ত্রীজনের যথার্থ বল। তপস্য। 
কর-_-দকল ছুঃখ সহ করিয়৷ নিত্যকম্্ কর আর দুঃখটাকে আনন্দের দ্বার ভাবিয়া 
গৃহ ধর্ম কর নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের উদয় হইবে । 

আমরা বলিতেছিলাম লীলার সুখ,লীলার সৌভাগ্য ইহার যেন অস্ত ছিল না] 
এত স্থখ, এত মমুদ্ধি, এত স্বামীনৌহাগ কার ভাগ্যে ঘটে? 

এ ভাবে কি চলিবে? 

কি ভাষে? 
এই ছণীচে। 

কেন চলিবে না? 
সময় নাই । 
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এটা কি ঠিক কথা ?' 
না হয় মহারামায়ণের আকর্ষণ বড় বেণা। এন বেণী থে সেখানে বাহ আছে 
তাহার উপর এই হান্কা সমাজের মত করির়। সখীদন্বাদ দেওয়া-_ এর আর সময় নাই। 
মথী সঞ্ধাদ কিরূপ মতলবে চলিত ? 
লীলার দুই সথী থাকিত। একজন বেগ মী আর একজন ভোগ মায়া । 
একজন নিবৃত্তি একজন প্রবৃত্তি । একজন স্ুঞ্চচি আর একজন স্থুনীতি। 
দুজনের*ভিন্ন ভিন্ন পথ । কিন্তু লীল! চলিবে দধ্যপথে ৷ ভোগকে একবারে ত্যাগ 
নহে এবং যোগকেও একবারে গ্রহণ নহে। ধীরে ববীরে ভোগকেই ঘোগের পথে 
লওয়! | ত্যাগটার উপর প্রখম প্রথম বেশ জোর দে গয়া নাই কিন্ত গ্রহণের উপরেই 
জোর বেহবী। ক্রমে গ্রহণ এত হইবে বে তা? অ'্পনি আপনি আসিয়। বাইবে। 
সকল কার্যে ফলাকাক্ষা বঙ্জন, অহং কণ্ভী অভিদান বঞ্জন জন্ত বিচার ও ঈশ্বর 
গ্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া করিলেই ইহা হর | 
বলিতেছ এত করিতে কিন্ সম? না 2 তবে কিরূপে চলিবে ? 
যেমন আছে তেমনি । 
ইহা কি উপন্তাসের মতন ? 
নিশ্চয়ই । কখন পুরান হইবে না এমন উপন্তাস | 
সকলের ঘরের কথ। । 
তবে তাই হউক। এখনও উৎপত্তি চলিতেছে । উহার পরে স্থিতি তাহার 
পরে উপশম। তাহার পরে দুই নির্বাণ ! তাই বুঝি সময় নাই। 
সভাই। অত করিতে গেলে শেৰ পর্যন্ত পৌছিবার সমন থাকিবে না। 
আর এক কথা । আজ কাল কার গল্প বানানার উপর এত বিদ্বেষ করিলে 
চলিবে কেন ? 
_. সকল জিনিযেরই ব্যবহার আছে | জীবন গঠন বড় কঠিন। প্রাণগণে দেই 
চেষ্টা থাক। চাই। অনুষ্ঠানের গুরু পরিশ্রমের পর কগন কখন ফিন্‌ ফিনে গল্পটা 
চাট্নির মত ব্যবহার করা ও যাঁয়। 
ভাল লোকে ত তাই ফরেন? 
প্রায় না। অনুষ্ঠানের পরিশ্রম ত প্রায় নাই। তার উপরে এখন ধেন সবই 
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লীলা উপস্ঠাস। ১০ 
চাট্নি। মনের ও দেহের সুস্থতার জন্ত যাহা আবষ্ঠক তাহা দেন 
নাই বলিলেই হয় । 

তাহা কি? 

তাহ! ছন্দ । শরীরকে ছন্দ মত স্পশ্রি5 করিতে পারিলে শরীর সচ্ছন্দে থাকে | 
বাক্যও এইরূপ মন ও বাকাকে ও ছন্দ ম৩ স্পন্দিত করা আবন্তক | 

তুমি কি বলিতে চাও এখন আর কাহারও নচ্ছন্দ শরীর নাই। মন এবং 
ছন্দ মত হয় না? 

হইবে না কেন? হয়। কিন্তু হাহা পূর্ব পুর্ব পুণ্য কন্স ফলে আইসে। 
ইহা কিন্ত স্থায়ী হয় না। আমি বলিতে ছিলাদ যাহা পুর্ব পুণ্য ফলে স্বাভাবিক 
ভাবে আইসে তাহাকে স্থায়ী করিবার ভন্য থে বৈজ্ঞানিক কৌশল তাহাকে বলে 
সাধনা । একালে সাধনার অভাব প্রায় সন্ধত্র। তপদ্যা নাই বলিয়া এই জাতির, 
সৌভাগা আবার ফিরিয়৷ আসিতেছে না। আধুনিক গ্রন্থে প্রারই সাধনার কথা 
থাকে না। শুধুকথা। কাজ নাই। 

কিন্তু ভগবান বশিষ্টের গুরু ভাব বুঝিবে কে? 

বুঝিবার চেষ্টাও করা উচিত। তাহ। না করিঘা ঢর্বল জীবের রুচি যাহা 
তাহার অনুকূল কথাই কি বপিতে হইবে ? বন্িঃ দেবের গন্পাংশ বড় বিস্ময়কর । 
তার উপর তাহার কাব্যাংশ আরও মধুর । হব; পণরিলে ইহাই স্থায়ী বস্তর 
স্বরূপ ধরায়। 

তুমি ত সময় নাই বলিয়া ছই চারিটা নূন টি ইই*তে বপাইবে না। সময় 
করিতে গারিলে যেন ভাল হইত। আচ্ছ। কির্ধপ ভাবে নুন কথা আনিতে 
তাহার একটু আভাস দিলে হয় না? 

আচ্ছা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে একটু বলিতেছি। যেরূপ করিয়া বলিলে নিজের 
প্রাণ এক সময়ে তৃপ্ত হইত সেরূপ করিয়া কিন্তু বলা হইবে না । 

আচ্ছা তাহাই হউক। 

বীহা৷ পহু অরুণ চরণে চলি যাত। 
তীহা তীহা ধরণি হইও মধু গাত ॥ 
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১১ লীলা উপন্যাস। 
যো দরপণে পঁছু নিজ মুখ চাহ। 
হীম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও'তছু মাহ ॥ 
যে সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ। 
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ ॥ 
ঘোই বিজনে পভ বীজইত গাত। 
মধু অঙ্গ তাহে হইও মুদ্ু বাত ॥ 
ধাহা পু ভরমই জলধর শ্যাম । 
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠীম ॥ 

যোগমায়া__-আমাদের রাজ্জীর মুখে এই সব ত শুনিয়াছ? 

ভোগমারা-শুনিরাছি। কিন্ত এ সব কি? 

বোগমায়__তুই কি? এমন সুন্দর কথা তুই বুঝিস্নি | 

ভোগমায়তুমি একটু বলন। কেন। 

যোগমারা-দেখরে যে বাহারে ভাল বাসে সে চায় সর্বদা তারে লইরা$ 
থাকুক। মনে হয় যে পথে সে যায় তার অরুণচরণ তলের মাটী আমি হইয়া 
থাকি। দে দেন আমার শরীরেই পদক্ষেপ করিয়া চলে । যে দর্পণে সে মুখ দেপে 
তার মধ্যে যেন আমার অঙ্গের জ্যোতিই থাকে । আমার অঙ্গ জ্যোতিই যেন তার 
মুখ দেখার দর্পণ হর। নে সরোবরে নে স্নান করে আমার অঙ্গ গলিয়া ধেন তার 
জল হর। নে যেন দলিলরূপী আমার অঙ্গেই স্নান করে। যে বীজনে সে বাতাস 
লাগায় সে বীজনের মৃদু বায়ু তা যেন আমরই অঙ্গ হর। আমার অঙ্গ বাঁ়ু আকার 
ধারণ করিয়! যেন ভারে গ্াতল করে। ঘে যে স্থানে সে ভ্রমণ করে তার কাছে কাছে 
আমার অল্গই যেন গগনরূপী হইর। থাকে । 

(ভোগমায়।এও নাকি হয়? একজনে চলার পথে হৃদয় পাতিরা দেওয়া) 
তার স্নানের জল হওয়া, তার মুখ দেখার দর্পণ হওয়া এসব কি কথা? এ কল্পনা 
রা কেন? 

ঘোগমায়া--আরে এ সব হইল “ভাব”। “ভাব” যাহা তাহা কি স্থুলে হয়? 
চিস্তাকাশে এই নব ভাব লইয়া! থাকিতে থাকিতে স্থুল দেহ ভূল হইয়া যায়_-তখন 
লাভ রানার হত হি, 


২১৬ যোগবাশিষ্ঠ। 


লালা উপন্যাসি। ১২ 


ভোগমায়া-থাক তুমি তোমার আতিবাহিক লইয়া । আমি দেখি ডুূষিই 
রাজ্জীকে পাগল করিয়াছ। 
যৌগমায়া--তা বেশ করিয়াছি । রাণী কি পাগল? 
ভোগমায়া--তার আর বাঁকি কি? 
যোগমায়াবলিম্‌ কি? 
ভোগমায়া-আহা গো-কিছুই যেন জানেন না। শুন নাই কিরাণীর 
চব্বিশ ঘণ্টা কি সাধ যায় ? পূর্ব দ্বাপরে শ্রীমতীর সঙ্গে শ্লীভগবানের যে লীলা সেই 
লীলাই রাণী। সর্বদা লীলাই সাধ বায়। 
: যোগমায়া--তোর যার ন।? সত্যি বলিস্‌। 
ভোগমায়া--সভা। দূর তাঁকেন? পাই কি? 
বোগমায়া--পাস্নি তাই নাই । কেমন? 
ভোগমায়া__তুমিওত রাজ্জীর দলের । ভৌমাদের "ভাবের কথ! আর একবার 
বল দেখি শ্ুনি। একলা একলা সঞ্কন্নে ভাবনা ময় দেচে ৰ। করিতে হয় একবার 
বলত। 
যোগমায়া-মুখে নহি নহি ভিতরে সাদা চাই এই না? 
যোগমারা_ হা গো তাই । এখন বল। 
যেগনারা_ সুন্দর, বড়ই স্ন্দর। প্রভাত হইতেছে । প্রীমভীর সবীগণ 
বৃন্দা দেবীকে বলিতেছেন-_ 
নিশি অবশেষে জাগি সব সথীগণ 
বৃন্দ! দেবী মুখ ঢাই 
রতিরস আলসে শুঠি রহু দু জন 
তুরিতহি দেহ জাগাই । 
ত্ুরিউহি করত পয়াণ। 
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে 
নিকটহি হোয়ত বিহান। 
আহা! কত সুন্দর! চিত্তাকাশে প্রণবরূপিণী, বীজরূপিণী, নামরূপিণী প্রেম-. 
মী আর প্রেমময়ের বিলাস কত সুন্দর ! 


ষোগবাশিষ্ঠ ২৯৭. 


১০ লীলা উপন্তাঁস। 


ভোগমায়া--তার পরে বল না। 
যোগমায়া__সথীরা বৃন্দা দেবীফে বলিতেছে-_ 
শারী শুক পিক সকল পষ্ভীগণ 
তুই সব দেত জা'গাই 
জটিলা গমন সবন' মেলি ভাগই 
শুনইতে জাগই রাই | 
রাই জঁগিতেছেন__ 
নিশি অবশেষে কোঁকিল ঘন কুহরই 
জাগিল রসবতা রা 
কানরী কক্থটা টমকি উঠি বৈঠল 
ভরিতহি শ্যাম জাগাই । 
সন বর নাগর কান ! 
রিউহি বেশ বনাহ যতন করি 
বাঁমিনী ভেল গবসান। 
শরীক পিক কাপোত ঘন কুহরত 
ময়ূর ময়ুরী করুনাদ 
নগরক লোক, যব জাগি বৈঠৰ 
তবহি পড়ব পরমাদ | 


০ 


ভোগমায়া--এও নাকি সানুব পারে? ছিছি মেয়ে যেনকি? 
বোগমায়-_শোন্‌ তার পরে। ঠাকুরটি কেমন ভাই দেখ 


' হরি নিজ আঁচে রাই মুখ মুছই 
কৃষ্কমে তনু পুন মাজি। 
অলক! তিলকা দেই সাথি বনায়ই 
চিকুরে কবরী পুন সাঁজি। 
মাধব সিন্দুর দেয়ল সাথে । 
22588 


২৯৮? | যোগবাশিষ্ঠ। 


লীলা উপন্যাস। ১৪ 


কতত' যতন করি | উরপর লেখই 
মৃগমদচিত্রক পাঁতে। 
মণিময় নুপুর চরণে পরায়ল 
উরপর দেয়লি হার। . 
তান্ুল সাজি ব্দন পর দেয়ল 
নিই তনু আপনার ॥ 
নয়নহি অর্জন করল স্তুরগ্তন " 
চিবুকহি মুগমদ বিন্দি 
চরণ কমল তলে যাবক লেখই। 
 পোোগ-ছি ছি [হঠাৎ উভয়ে গতম থাইল। দেখিল রা্জী | 
বাজ্জী--কিরে ছিছি কিসের? “তোরা” রাণী বলিতে গিয়। বলিলেন না। 
রাষ্ী আজ বড় বিষ্ন। সথীর! কোন কিছু বলিতে না বলিতে লীলা! বলিতে লাগি- 
লেন, দেখ আজ কদিন হইতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে । সথীরা বাস্ত 
ভইয়া শুনিতে চার- ইহারা রাজ্জীকে বড়ই ভাল বাঁসিহ। কে ন! বাসে? লীল! 
আপনিই বলিতে লাগিলেন; 

এ ভাবে আর হইবে না। লীলার কথা লীলা আপনিই আপনাকে বলিবে । 
সণী সম্বাদ আর হইবে ন|। লীলা আপন মনেই চিন্তা করিবে মূল গ্রন্থে যেমন আছে 
সেইরূপই থাকিবে । এত করিবার “সময়” আর নাই। তবে বিষয়কে সরস করিবার 
জন্য একটু আধটু আজ কালকার ঠাচের কথা থাকিতেও পারে। ও 

লীলা একদিন চিন্ত। করিতেছিলেন ;- ও 

প্রীণেভ্যোপি প্রিয়োভর্ভা মমৈষ জগতীপতিঃ। 

যৌবনোল্লীসবান্‌ শ্রীমান্‌ কথং স্যাদজরামরঃ ॥ উ। ১৬। ১৪ 
তর্তানেন সহোন্তঙস্তনা কুস্তুম সন্স্থ। 

কথং শ্বৈরং চিরং কান্ত! রমে যুগশতীন্যহম্‌ ॥ উ। ২০ | 

তথ! যতে যতুমতস্তপৌজপযমেহিতৈঃ। 
০0558 যথা | স্তাদজরামরঃ ॥ উ । ২১। 


টিটি 
চা 


 যোগবাশিষ ২১৯ 





১৫ লীলা উগন্যাস। 


আগার এই স্থানী আমার গ্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পৃথিবীর ঈশ্বর, যৌবন উল্নানে 
সদা গ্রদুল্প। এই শ্রীমান আমার দিত কিূপে অজর অমর হন? আমার কোন 
সাধত এখনও মিটিল না_আমি উত্তকস্তনী চিরযুবন্তী থাকিয়। যুগযৃগাস্তর ধরিয়া 
কুনুমভবনে ইহাকে লইয়া বিহার করিতে চাই । কি করিল আমরা কেহই বৃদ্ধ 
নাহই? জপ তপ সংযম--যাহা করিলে আমার এই চন্্রবদন প্রাণের মজর অমর 
হয়েন অমি তাহাই করিব। আমি জ্ঞানবুদ্ধ তপোরদ্ধ বিদ্যারদ্ধ সকল ত্রাহ্মণকে 
জিজ্ঞাস! করিব কি করিলে রাজার মৃত্যু ন! হয়। 
' বাদী মনে মনে এই নিশ্চয় করিয়া সকলকে ডাকাইলেন। কত বিনয় করিয়া 
সকলকে পুনঃ পুনঃ রাজার অমরত্থের কথা জিজ্ঞাস! করিলেন । 
ব্রাহ্মণেরা বলিলেন তপ জপ মংযমে সমস্তই সিদ্ধ হয় বটে কিন্ত অমযত্ব লাভ 
হয়না। « 
লীলা প্রি বিয়োগ ভয়ে বড়ই ভীতা হইলেন | হইয়া ভাঁবিলেন-- 


মরণং ভর্ভ রগ্রে মে যদি দৈবান্তবিস্যৃতি। 

তত সর্ববদুঃথনির্মক্তা সং্থান্তে স্তুখমাস্ানি ॥ উ। ১৬। ২৬॥ 
অথ বর্মসহশ্রেণ ভর্ভাদে৷ চে্সরিষ্যতি । 

তত করিষ্যে তথ। যেন জীবো গেহান্ন বাশ্তি ॥ উ।| ২৭ ॥ 


যদি দৈবাৎ স্বামীর অগ্রে আমার মৃত্যু হয়, হাহা হইলে সর্ব দুঃখ হইতে মুক্ত 
হইয়। আমি আত্মাতে সুখে অবস্থান করিতে পারিব। কারণ পা্তিব্রত্য ধর্ম হইতে 
আমি কখনও বিচলিত হই নাই। ভাবনায়, বাকো ও কার্যে স্বামীকে গোপন 
করিয়। কিছুই করি নাই। কিন্তু বর্ষসহস্্র পরেও স্বামী বদি অগ্রে মরেন তাহা 
হইলে এমন উপায় করিব যাহাতে তাহার জীবাত্ম। আমার গৃহ হইতে আর কোথাও 
না যাইতে পারেন। তথন তাহার জীবাত্ব। আমাদের শুদ্ধ অস্তর মগ্পে ভ্রমণ 
করিবেন আর আমি স্বামী কর্তৃক সর্বদা অবলোকিত হইয়! ষথাস্ুণে বাস করিব। 
' আমি তারে দেখিতে ন! পাই ক্ষতি নাই কিন্তু তিনি আমায় সর্বদা দেখিতেছেন 
ইহা! যদি আমি সর্বদা মনে রাখিতে পারি অন্ততঃ এই ভাবটি যদি বিশ্বীসেও অগ্গুভব 
করিতে পারি তবে আমার ছুঃখ কি? 





২ যোগবাশিষ্ঠ। 





পিপিপি শিপ 





লীলা উপন্যাস ১৬. 
ইহাই ত গ্রেমের বীজ। আমি দেখিতে পাই বা না পাই তাহাতে কি আইসে 
যায়? কিন্তু আমি যদি স্থির বিশ্বাসে বুঝিতে পারি সে আমায় সর্বদা দেখিতেছে 
তখন আমার কত স্থুখ। সে আমায় কত ভালবাসে । সে আমায় দেখিলে কত 
দুখী হয়। আমি তারে না দেখিতে পাইলেও সে আমায় দেখিয়া! সুখী হইতেছে 
তাহার এই স্থথেই আমার সুখ 1 
অগ্যৈবারত্যৈতদর্থ, দেবীং জ্ঞপ্তিং সরস্বতীম্‌। 
জপৌপবাঁস নিয়মৈরাতোষং পুজয়াম্যহম্‌ ॥ উঃ । ১৬। ২৯ ॥, 
আজ হইতেই আমি আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্ত-_জপ উপবাস নিয়মাদি দ্বারা 
জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য পুজা করিব। 
লীল! মনে মনে ইহাই নিশ্চয় করিল। স্বামীকে নিজের সঙ্কল্প ঝলিল না 
নিয়ম পূর্বক যথাশান্ত্র উগ্র তপস্তা আরন্ত করিল। 
স্বামীর অজ্ঞাতে উপবাস ব্রত করা কি শাস্ত্র অনুমোদন করেন? করেন না 
কারণ শাস্ত্র বলেন £-- 
য৷ স্তর ভর্ভাগননুজ্ঞাত। উপবাস ব্রতং চরেৎ। 
আয়ুহ্যং হরতে ভর্ভুন্মূতা নরকমৃচ্ছতি ॥ 
যেস্ত্রী পতির অনুমতি না লইয়। উপবাস ব্রত কনর সে স্বামীর আয়ু হরণ 
করে এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার নরকে গমন ইচ্ছা করে। 
লীলা ইহা জানিতেন। এই সন্দেহ নিরাস জন্য আবার জ্ঞানবৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তীহারা বলিলেন- ইহাই শাস্ত্রবিধি বটে কিন্তৃ- 
প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্ভৃহিতং চরে । 
ব্রতোপবাঁসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ ॥ 


ব্রত উপবাস নিয়ম প্রভৃতি লৌকিক কার্ধ্য দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষতাবে 
স্বামীর হিতাচরণ সব্ব্দ করা ষাঁয়। 

স্বামীকে না জানাইয়াও স্বামীর হিতের জন্ত ব্রত উর 
শা বাধা দেন ন|। 

লীল! মহোৎসাহে সাধিত্রীর মত ্রিরাপ ব্রত আরম্ভ করিল। এই ত্রতের নিয়ম, 
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১৪ লীলা উপন্যাস । 

হইতেছে তিন রাত্রি করিয়া উপবাস এবং চতুর্থ রাত্রে পারণা। *ত্রিরাত্রন্ত তরিরাজ্ত 
পর্য্যস্তে কৃত পারণা” লীলা তিন তিন রাত্রি উপবাদ করিত, গরে পারণা। আবার 
উপবাস আবার পারণা । ইহার উপর দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ত ও তবদশী ইহাদের 
পূজ| করিত। লীল| ন্লান, দান, তগস্তা, ধ্যান ইত্যার্দি কার্ধ্যে শরীরকে নিযুক্ত 
রাখিয়া! সমুদ্বায় আন্তিক্য ও সদাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাঁগিল। লীলা 
আরও যথাকালে থোষগ্ঠোগে যথাশান্ত্রে এবং যথাক্রমে স্বামীকে সন্বষ্ট করিত কিন্তু 
ত্রত উপবাসাদির কথা স্বামীকে জানিতে দিত না। 


ত্রিরাত্র শতমেবং সা বালা নিয়মশালিনী | 
অনারতং তপোনিষ্ঠামতিষ্ঠৎ কষ্ট চেষ্টয়। ॥ ৩৪ ॥ 
অনুষ্ঠান পরায়ণা বালিক! লীলা সেই কষ্টকর তপোনিষ্ঠায় নিরত থাকিয়া ১০০টি 
ত্রিরাত্র ব্রত করিল। 


রাজমহিষীর তপন্তায় ভগবতী গৌরবর্ণা বাগ্বী সন্তষ্ট হইলেন এবং লীলাকে 
বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । রাজ্জী বলিতে লাগিলেন-_- 


জয় জন্মজরাজ্বীলাদাহদোষশশিপ্রাভে । 
জয় হার্দান্দকারৌঘনিবারণরবিপ্রভে ॥ উঠ । ১৬। ৩৭। 
অন্থ মাতঙ্জগন্মীত স্ধায়ন্ কৃপণামিমাম্‌। 
ইদং বরদয়ং দেহি যদহং প্রীর্থয়ে শুভে ॥ উঠ । ৩৬৮ ॥ 
মা! তুমি জন্মজরা রূপ অগ্নিদাহ দোষযুক্ত জীবের নিকট জ্যোতক্নারূপিণী এবং 
হৃদয়ের অন্ধকার রূপ পাপ নিবারণে স্র্ধ্যকিরণ স্বরূপিনী মা তুমি জযবুক্ত হও । 
হে অঙ্ধ। হেমাতঃ! হে জগন্মাতঃ আমি কৃপণা-আমি কপার পাত্রী! 
তুমি " আমাকে ত্রাণ কর। আমি দুইটি বর প্রার্থনা করি। মঙ্গলময়ি ! 
ইহা আমাকে প্রদান কর। 
একটি বর এই যে আমার স্বামীর দেহ বিগত হইলেও তীহার জীব যেন এই 


নিজ অন্তঃপুর মণ্ডপ হইতে অন্ত কোথাও না ঘায়। দ্বিতীয় বর এই যে আমি 
ডাকিলেই যেন তোমার দর্শন পাই । 


২২২ যোগবাশিষ্ঠ। 


লীলা উপন্যাস । ১৮ 


“তথাস্থ” বলিয়। সরস্বতী অন্তহিতা হইলেন। সাগর সমুখিত উর্শিমালা 
যেমন সাগরে মিলাইয়। যার সেইরূপ ।' “প্রোখায়োম্মিরিবার্ণবে” ॥৪১॥ 

হরিণী গীতশ্রবণে কতই আনন্দিতা হয়! রাজমহিতী ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন 
করিয়! সেইরূপ আনন বিহবলা হইলেন । 

কালচক্র সর্বদী পরিবঞ্িত হইতেছে | পঙ্গ মাপ খতু ইহার বলয়, দিবস 
ইহার অরা, কেশর-_ প্রায় তির্ষগ্‌ অনুপ্রোত শঙ্কু, বর্ষ ইহার দণ্ড, ক্ষণ ইহার 
নাভিমধ্য্থ ছি, স্পন্দময় এই কালচক্রের ক্রম পরিবর্তনে লীলার পতির , আঘুঃশেষ, 
হইল। শুরপত্রের রসের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দেহ হইতে চৈতন্ত, লিঙ্গদেহে 
অন্তহিত হইল। 

আর লীলা ! লীলা অন্তঃপুর মণ্ডপে স্বামীর মৃতদেহ দেখিয়৷ জলশূন্ট স্থানে 
পদ্দিনীর স্যার ম্লান হইল। লীলার অধর পল্লব বিনের স্তায় উষ্ণ নিশ্বাস পবনে 
বিবর্ণাকৃত হইল । শেলবিদ্ধা মুগীর ন্যায় লীলা মরণাবস্থা প্রাপ্ত হইল। লীলা! 
মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইয়া তমদান্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। দীপালোৌক অলঙ্কত গৃহশোভা 
স্ষীণালোক হইলে যেমন হতত্রী হইয়া পড়ে লীলাও সেইরূপ হইল। প্রবাহক্ষয়ে 
শোতস্বিনীর যেমন দশ! হয় এই বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেইরূপ বিরসতা 
প্রাপ্ত হইল। 


ক্ষিপ্রমাক্রন্দিনা ক্ষিপ্রং মৌনগুকা বিয়োগিনী । 
বভতৃব চক্রবাকীব মাঁনিনা মরণোশুুখা ॥ ১৯ ॥ 
বিয়োগ বিধুরা লীলা কখন রোদন করে কখন মূকের স্তার মৌন হয়। এই 
মানিনী চক্রবাকীর মত মরণকুতনিশ্চয়া হইয়া উঠিল। 
অথ তামতিমাত্রবিহবলাং সকুপাঁকীশভবা সরস্বতী । 
শফরাং হদশৌষবিহ্বলাং প্রথমা বৃষ্টিরিবাশ্বকম্পত ॥ ৫০ 
তখন সেই অতিমাত্র খোকবিহবল! বাললার প্রতি আকাশ ওরা-_-অশরীরিণী 
বাগ্বা্দিনী সরস্বতী অন্ুকম্প৷ করিলেন। হৃ্দের জল শু্কপ্রায় হইলে শফরীর 
প্রতি প্রথম বৃষ্টি ধারা যে্ধপ অন্থুকম্পা করে লীলার উপরেও ইহা সেইরূপ হইল। 


(৮ সপ 


রা ২২০িিিিটটাটাটািাী্গীটি 
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তৃতীয় অধ্যায় । 
কৌন্টি সত্য 

“লীল!” সরস্বতী বলিতে লাগিলেন “লীলা” শবীভূত তোমার ভর্তাকে পুষ্প- 
রাশিতে আচ্ছাদন করিয়া অস্তঃপুর মণ্ডপে স্থাপন কর। পুষ্প একটিও ম্লান হইবে 
না আর দেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকস্ত ইনি শীঘ্ই আবার তোমার ভর্তৃত 
করিবেন. 'আকাশের মত বিশদ এতদীয় এই জীব তোমার এই অস্তঃপুর মণ্ডপ 
হইতে শীঘ্ব কোথাও যাইবে না”। 

ভ্রমর-শ্রেণি-নরনা লীলা ইহা শুনিলেন, বন্ধু দিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন। 
সাহারা আশ্বাস প্রদান করিল । জল পাইলে পদ্িনী যেরূপ হয় লীলাও সেইরূপ 
* হইলেন । ্‌ 

পতিকে সেই স্থানে স্তাপন করিয়! পুষ্পরাশি দ্বারা ঢাকিয়! রাখিলেন। নিধানিনী 
দরিদ্রার ন্যায় লীলা কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়! অবস্থান করিতে লাগিল। 

অর্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে-_পরিজনগণ নিদ্রিত। সেই রাত্রেই লীলা 
একীকিনী অন্তঃপুর মগ্পে আমিল। আসিয়া! অতি কাতর ভাবে ভগবতী জী 
দেবীকে শুদ্ধ ধ্যান সহিত বুদ্ধিতে ডাকিল। সরস্বতী আসিলেন আসিয়৷ জিজ্ঞাসা 
করিলেন বংসে আমায় কেন স্মরণ করিয়াছ? কেনই বা ভুমি শোক করিতেছ ? 
সংসারট ভ্রান্তিরই প্রকাশ মাত্র । মুগতৃষ্চিকার সলিল মত ইহা মিথ্যা। 

লীলা-_মা ! আমি একাকিনী জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না “নৈকা 
শরৌমি জীবিতুম্”। আমার স্বামী এখন কোথায় আছেন ? কি অবস্থায় আছেন? 
রি আমাকে তার নিকটে লইয়া চল। “সমীপংনয় মাংতম্ত”। 

তুমি আমিও প্রিয়জনের মৃত্যুতে কত লোকের কাছে না এইরূপ কাতরোক্তি 
করিয়। থাকি। মৃত শ্রিরজনের দর্শন লাভ হয় যদি আমর! লীলার মত সমাধি 
করিন্তে.পারি তবে । 

দেবী তখন বলিতে লাগিলেন £-_ 

বরাননে ! চিন্তাকাশ, চিদাফাণ আর এই আকাশ-_আকাশ এই তিন প্রকান। 
তকসধোচিদাকীশটি অন্ত ছুই আকাশ হইতেও শৃ। অত্যন্ত হুক বলিয়া হাদিগের 


২২৪ যোগবাশিষ্ঠ। 


লীলা উপস্তাস। . ২৩ 


আকাশ নাম দেওয়। হয় চদাকাশ হইতেছেন জ্রানস্বরূপ পরমাত্মা । চিত্বাকাশ 
হইতেছে বাসনামন্ জগৎ। মহাকাশ হইতেছে এই যে নীল আকাশ যাহা সর্বদা 
ধেন মানুষ দেখিতেছে। এই তিনের মধ্যে মহাকাশ স্থূল হইলেও ইহাকেও আমরা 
ইন্তিয় গ্রাহ করিতে পারি না। চিদাকাশটি যখন আত্মচৈতন্ত আর যখন এই বিশ্ব 
সেই আত্মটৈতন্টের কল্পনা মাত্র তখন তুমি ইহলোকের মত পর লোকটাকেও সেই 
চিৎ আকাশেই কল্পনা রূপে অবস্থিতি দেখিবে। তুমি চিদাকাশ ভাবনা কর_ 
সমাধি যোগে আত্মটৈতন্ে স্থিতি লাভ কর তুমি তোমার স্বামীকে শী দেখিরে 
এবং যেমন দেখিবে সেই রূপই অনুভব করিবে | 
| তচ্চিদাকাশ কোশাত্মচিদাকাশৈক ভাবনা । 
অবিষ্যমানমপাশু দৃশ্যতে খানুভয়তে ॥ উ। ১৭1১১ ॥ 

তৎ ত্বংপুষ্ট ভর্তবস্থানস্থলাদি বস্ততশ্চিদাকাশংকাশাত্মকমেব অঃ পৃথগ 
বিগ্তামানমপি চিদাকাশন্তৈকা গ্রচিন্তনাৎ আস্ত ইর্ভ এই দশ্ঠতে অথ ভত্র গন্ধ! 
অন্ুভূয়তে চেত্যর্থ;। 

চিদীকাশটিই আত্মচৈতন্ত । চিদাকাশকাশ যাগ! তাহা শন্দনাত্মিকা কল্পনা । 
তোমার ভর্তা কৌথায় আছেন এই যে তুমি জিজ্ঞাদা করিতেছ ইহার উত্তরে 
জানিও তোমার স্বামীর অবস্থানস্থল চিদাকাশকোশাত্মর্ক। অতএব তোমার 
স্বামী পৃথক ভাবে অন্ত কোথাও নাই। তুম চিদাকাশে একাগ্র হইয়া চিন্তা 
করিবা মাত্র তাহাকে দেখিতে পাইবে । আর ইচ্ছ। করিলে সেষ্ট স্তানে যাইয়া! 
তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে ও পারিবে । 

তুমি মহাকাশ 'ও চিত্তীকাশ এই উভত শৃহ্ স্কান লাভ কর তবেই তুমি চিদাকাশে 
স্থিতি বা সমাধি লাভ করিতে পারিবে। মহাকাশে পরিদৃশ্তমান এই জগৎ ও এই 
সমস্ত দেহ ভুলিয়৷ যাও এবং সঙ্থল্পজালময় চিত্তও ভুলিয় যাও এই ভাবে স্ল্ সন্থল্প 
মুত্তি এই বহির্জগৎ ও সুক্ষ সন্ধর মৃষ্তি এই অন্তর্জগৎ ছাড়িতে পারিলেই র হি 
গরম.পদ লাভ করিবে । 

দেখ আমরা যাহা যাহা অনুভব করি-_তাহার অভাবও অনুভব করিতে পারি। 
তববদর্শন দ্বারা অবিষ্ঠ1 ক্ষয় হইলেই দ্বৈত ভাব আর উদয় হয় না। ইহা! উৎকট শ্রম 
সাধ্য হইলেও আমার বরে তুমি অদ্বৈতৈ পৌছিবে। ও 
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২১ লীল! উপন্যাস । 


লীলা-_যাহা যাহা অনুভব করি তাঁহার অভাঁবও অনুভব করিতে পারি এ কথা 
সত্য হইলেও অভাব বোধট। বড়ই ক্ষণিক হয়। যোগাদি অভ্যাসেও অত্যন্তাভাবটি 
আর কিছুক্ষণ থাকে সত্য কিন্তু ইহা ত স্থায়ী হয় না। 

সরস্বতী-_-আত্মদর্শন কাহাকে বলে তাহ। প্রথমে জানিয়৷ লও । 

মার কিছুই নাই, আম্মাই আছেন, দৃশ্ত বন্ধ কিছুই নাই যিনি দরষটা ছিলেন 
তিনি দৃষ্ঠমার্জন করিয়া আত্মভাবে দর স্বরূপে স্থিতি লাঁভ করিতে পারেন কিন্ত 
এ&ঁ অবস্থা সম্বন্ধে এ সময়ে কোন কিছুই বলিতে পারেন না। তুমি সমাধি লাভ 
'কর পরে আমার বরে তোমার অবিষ্ঠাক্ষর বা দৃণ্ঠমাঞ্জন অবস্থা স্থিতি লাত করিবে। 
বুঝিতেছ সাধনা দ্বারা আর কিছুই না এই অবস্থাতে পৌছানই কিন্তু আত্মভাবে 
স্থিতি। আম্মাকে পাইবার ন্ট সাধনা করিতে করিতে এক সঙ্গে আর কিছুই নাই 
অন্ুভবরূপ আত্মস্থিতি লাভ হইবে । 

নবন্বতী ইহা বলিয়াই আত্মার দ্বস্বীয স্থানে চলিয়া! গেলেন। তিনি আত্মভাবে 
স্থিতি লাভ করিলেন । লীনাও তখন সাহার বরে অবলীলাক্রমে নির্কিকল্প সমাধি 
লাভ করিলেন । 

সমস্তই কল্পন। সমগ্তই মিথা লীল। সরস্বতী রুপায় ইহা ঠিক জানিয়াছিল 
তথাপি মিথ্যার লীল। দেখিতেই লীলার ইচ্ছা । 

লীলা সমাধি লাভ করিল। 

তন্তন্ঞাজ নিমেষেণ সান্থঃকরণপঞ্জরম্‌। 
ন্বদেহং খমিবৌডডান! মুক্তনাড়া বিহঙ্গমী ॥ উঃ । ১৭। ১৬। 

আর এক নিমেষ মাধাই নিজের অন্তঃকরণ রূপ পিগ্তর ত্যাগ করিল। 
বিহঙ্গিনী বেমন আপনার নীড় ত্যাগ করিরা আকাশে উড্ডীন। হয় লীলাও সেইব্ূপ 
দেহ হইতে ৪ মন ভইতে অভিমান সরাইয়। নিমেষ মধ চিদাকাশে স্থিতি লাভ 
করিল'। 

লীল! যেমন ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করিল অমনি তাহার স্বামীর যে সমস্ত সঙ্কর 
ছিল' তৎসমস্তই কার্যে নিজের মধ্যে প্রতিভাত হইতে দেখিতে পাইল । দর্পণে 
যেরূপ চারি ধারের বস্ত্র ছায়! পড়ে সেইরূপ । 

লীল! চিদাকাশে থাকিয়াই দেখিল তাহার স্বামী নিজ বাসন! কর্মান্থরূপ দেহ 
গে ইত্যাদি সম্পত্তি লইয়৷ সেই চিদাকাশ ভবনে অবস্থিত । তাহার চারিদিকে 
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লীলা উপন্যাস। | ২২ 


বনু পৃথিবীশ্বর রাজা উপস্থিত ক্বার্ধ্য সম্পাদন জন্য গদ্মনরপতিকে জয় জীব 
ইত্যাদি বাক্যে আদর প্রদর্শন করিতেছে। পুরীর পূর্বদ্বারে অসংখ্য মুনি খধি ও 
্রাহ্মণগণ অবস্থিত! দক্ষিণ দ্বারে অসংখ্য রাজ রাজেশ মগুল) পশ্চিম দ্বারে 
অসংখ্য ললনা লোক-স্ত্রীজন। উত্তর দ্বারে অসংখ্য রথ, হস্তী, অস্ব। 
লীলা আশ্চর্য্য হইয়। দেখিতেছেন নানা দেশ হইতে দূতগণ আগমণ করিয়া 
যুদ্ধ বিগ্রহের সংবাদ দিতেছে । কেহ সংবাদ দিল দক্ষিণা পথে যুদ্ধ সম্ভাবনা 
কেহ বণিতেছে কর্ণাটাধিপতি পূর্র্ব দেশ, মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ, স্ুরাক্ট্রাধিপত্ি 
উত্তর দেশ বশীভূত করিতেছেন। দক্ষিণ সমুদ্রের তট হুইতে বস্কাপুরী আক্রমণের 
কথা, পূর্বান্ধি তট হইতে মহেন্ত্র পর্বতে বিদ্রোহের কথা, উত্তরা্ধি তট 
সমীপস্থ দেশে বিদ্রোহের কথা, পশ্চিমান্ধি তট হইতে পশ্চিম দেশে বিগ্রহ ঘটনা; 
কথ লীল! বহু সংবাদ শ্রবণ করিল। লীল! আরও দেখিতেছে চত্বরে কতশত 
পরাজিত রাজ! দণ্ডায়মান । যজ্ঞগৃহ হইতে বেদধবনি বাগ্ধবনি হইতেছে; তাহার 
পার্থদেশ হইতে বন্দিগণের উল্লাম শব্দ 'ও গীত বাগ্ভধবনির সহিত মিশ্রিত হইতেছে 
লীল! এই সমস্ত শুনিতেছে। ইহার সহিত অশ্বের হ্রেষারব, মাতন্গের বুংহিত, রথের 
ঘর্ঘরধবশি মেঘর্বনির মত এ সমস্তও কর্ণে আমিতেছে। 
মভাগৃহ পুষ্প, কর্পুর ও ধৃপ গন্ধে আমোদিত। কোথাও পরাজিত রাজগণে 
উপটৌকন প্রদান ব্যাপার। রাজপুরী অতি উচ্চ অট্রালিকায় এবং গগনভেদী 
স্তম্তরাজিতে স্থবশোভিত। সর্বত্র কিন্করকুল কার্ধ্য ব্যস্ত, নানা স্থানে শিল্পিগ 
নগর নিশ্দীণে তৎপর। 
পপাতাথ মহারস্তা সা তাং নরপতেঃ সভাম্‌। 
ব্যোমাত্মবিকা ব্যোমময়ীং মিহিকেবাম্বরাটবীম ॥১৭।৩১॥ 
আকাশ শরীরিপী লীল! তখন ব্যোমময়ী রাজসভায় প্রবেশ করিল। আকাশ 
হইতে কানন প্রদেশে যে ভাবে নীহার কণা! আপতিত হয় ব্যোমাত্মিকা লীলার 
ব্যোমময়ী রাজসভায় প্রবেশও সেইরূপ । 
ভরমন্তীং তত্র তামগ্রে দদৃশুস্তে ন কেচন। 
সঙ্কল্প মাত্র রচিতীং পুরুষাঃ কাঁমিনীমিব ॥ ৩২ 
এক পুরুষের ননবপ-রচিত কামিনীকে অন্য পুরুষ যেমন দেখিতে পায় ন] 
সেইরূপ রাজসভায় লীলার ভ্রমণ কেহই দেখিল না। একজনের সন্বক্প-রচিত নগর 


৪ রর 
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হও লীলা উপন্যাস । 


যেমন গ্ত কেহ দেখে ম! সেইরূপ গুবোবস্তিনী ভ্রমণলীলা লীলাকে সেই রাজসভার 
কেহই দেখিতে পাইল ন|। পীলা কিছ্তু পূর্বের মত সমন্তই দেখিতেছেন ; 
দেখিতেছেন সেই রাগ, সেই রাজা, সেই ভূতা, মেই অমাত্য তীশার ভর্তা 
গন্মরাজ! যেন নকগের সহিত এক নগর ৬ইতে নগধান্তরে উঠিয়া আসিয়ান । 
তদ্ধেশ।: সতত সমাচারাং স্তথা তানের বালকান্‌। 
তা এব বালবনিতা স্থাং স্তানের চ মন্ত্রিণঃ ॥এ।৩৫॥ 
তানেব ভমিপাণাতশ্চ তাঁত স্তানেব পঞ্চিতান্‌। 
তানেন নর্মীসচিবান ভভাৎ স্তনের তাদৃশান্‌ ॥এী ৩৬| 
সেই বেশ, সেই স্বদেরীয আচার মন্পয বাণক ঝালিকা, সেই সব মী সেই সব 
রাজ|, সেইনৰ প্জি হ, মেই মব নধ্সচিব (রহ বেজ হভা)-_সেই সমস্ত পুরবাসী। 
আশ্চর্য মকণই সেই । গেই মধা৮কান সেই থন দাবানলাকুল দিক্‌, সেই আকাশ 
সেই চন্দ ক্ন্য, সেই মেখ) ঘেই পবনধ্বণি | মক্ণই গেই আছে । সেই বৃগ্গ, সেই 
নদী, সেই পর্দত, সেই পুর, দেই পদ্ন, সেই মমন্ত নগর বিস্টাস, সেই গ্রাম, সেই 
জঙ্গন। 
মূকলঈ সেই আছে কেবণ রাভা যোড়শ বর্ষীয় ঘবা পরুধ। পর্বের সেই জরা- 
ভীর্ম দেহ নাই। 
'প্রার্ভনং জনত।ং সর্ববাং স্মস্তান্‌ গ্রামবাসিনঃ 08০॥ 
সেই পর্বের জনতা এবং দেই সমস্থ গ্রামবাসী । 
এই মমঞ্ত দেখিয়। লীলা চিষ্টাপরবণ হইয়ছেন। ভাবিতেছেন “তশ্ষিন্গর 
বাস্তব/ঃ কিং তে সর্বে মুতা ইনি?” | এই ত বাসনা-নগর দেখিতেছি। কিনব পুক্ধ 
নগরবাসী সকলেইঈ কি মরিয়াছে ? রাঁজ। মরিয়াছেন, না হয় এখামে তাশাকে 
দেখিলাম, কিছ্দ মার মক্লে্ কি মরিয়াছে ? নতুবা এখানে ইভাদিগকে দেখি 
কিকাপে ? 
পুনঃ প্রচ্ছপিনোদেন প্রান্তনান্থঃ পুরং গতা ॥৪১॥ 
পরচ্ছণ্ি সর » হতপ্রসাদজেন বোধেন সমাধিবাখানেন। 
সরস্বহীর রূপায় লীণা মগাধি হইতে ব্যুথিত হইলেন। ব্যখিত হইয়া তিনি 


ন্‌ 


২৯৮ যোগবাশিষ্ট । ১৭ সর্দ 





লীলা, উপচা।স। ৃঁ ২ 


দেখিলেন আপনার অন্তঃপুরেই তিনি আছেন | বাতি তথন ুহ প্রহর । বি 
পুর্বকার মত স্ব স্ব ভবনে নিদ্রিত। 

. লীল! নিদ্রাক্রান্ত সথীজনকে জাগাইলেন; আহ চাঠীৰ নে ছুথনাগ্থানং 
দীতামিতি ॥৪৩॥ বলিলেন আমার অতীব %ঃদ হইতেছে । আস্থানং- সভায়াং 
সন্নিধানম্‌ ॥ আমাকে রাজসভার যদি লইয়া যাও তবে ইয়। 

ভর্ভুঃ সিংহাসনসাস্য পার্ে তিষ্ঠামাহংনদি | 
পশ্যামি সভ্য সঙ্জাতং তং প্রজানামি নাহাগ। ॥২ব| 
দেখ আমার বড় কষ্ট হইতেছে তোমরা আনাকে রাজসশান ল্য ৮৭ (সই 
খানে স্বামীর সিংহাসনের পারে পৃর্ের ন্যায় সম্যুদিগকে যদি গাবার দেখিতে পা? 
তাবেই বুঝি আমার জীবন থাকে নতুবা নহে। 
লীলার অভিপ্রায় _রাজা ত মৃত হইয়াছেন | সনাধি অবস্তায় তাহারক ঠ দেখি 
লান। দেই সঙ্গে পূর্বের সভাদদদিগকেও ত দেখিণান। উহারা ৩ নরেন নাই 
তবে রাজার সঙ্গে ইহাদ্দিগন্তে দেখিব কিবূপে ? ইহারা মরিয়াছেন কিনা তাহা 
পরীঞ্ণ জন্ঞই লীল! সকলকে সভায় আসিতে বলিতেছেন । 
রাজপরিবারবর্স তখন লীলার আজ্ঞা নত আপন আপন কাঁধা করিতে আর! 
করিল । বষ্টিধারীগণ, পৌরজন ও সভাসদর্দিগকে ডাঁকিতে ছুটিল “পৌরান্‌ সভ্যা, 
সমানেতুং যদুরধাষ্টিক পংক্তয়ঃ ॥ তাসসূহ মহ! আদরে স্াস্থান দার্জনা করিতে 
লাগিয়। গেল, যেমন বর্ষা দ্বারা মলিন আকাশকে শরতকালের দিবস পরিস্কার ক 
সেইরূগ | চত্বর ভূমিতে দীপমালা অন্ধকার দূর করিল আর সেই আশ্চর্মা দশ 
জন্য যেন নক্ষত্র সমূহ আরও উজ্জ্বল হইল। সেই অজির ভূমি-_-সেই সভভস্থ 
দেখিতে দেখিতে জনতায় পুর্ণ হইল--যেমন প্রলয় কালের শুষ্-সমুদ জল বর্ষণে পু 


হয় সেইরূপ। 
মন্ত্রিগণ, সমস্ত নরপতিগণ, দেখিতে দেখিতে আপন আপন স্থানে আসি, 


উপবেশন করিলেন-_ যেমন পুনঃসষ্টি সময়ে দিকৃপালগণ আপন দ্দিক অধিকার 
কয়েন সেইরূপ । - 

তখন আবার কর্পুর সদৃশ শুভ্র নীহার কণা পড়িতে লাগিল, আর শীতল স্পশ 
উৎফুল্ল কুম্থুম স্থুরভিবাহী বায়ু মৃদুমন' বহি বহি চারিগিক আমোদিত করিতে 
লাগিল। 


যোগবাখট। ১৭ সগ ২২৯ 


২৫ লীলা উপন্যাস। 
ছবারপালগণ সভার প্রতি দ্বার শুর্ু-বসন পরিধান করিয়া শাস্তি রক্ার্থ দওয়মান 
হইল স্থ্্য-কিরণ প্রতপ্ত খষামূক্‌ পর্বতবাদীদিগের শান্তি জন্ত যেমন মেঘমাল! 
পর্বতের উপরে উদয় হয় সেইরূপ । প্রলগ্নকালে প্রচণ্ড বাষু-_তাড়নায় আকাশ 
হইতে যেমন নক্ষত্র সকল ছিংড়িয়া পড়ে ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ 
পদ্মনরপতির সতাস্থলে পুষ্পরাশি নিপতিত হইয়া অন্ধকার দুর করিতে লাগিল। 
সেই সভা মহীপালগণের অন্গযায়ী জন সমূহে পরিপূর্ণ হইল-_“উৎকুল্প কমলোৎ 
কীর্ণং হংসাইব সরোবরম্‌ ॥ ৫৪ ॥-_ প্রফুল্ল কমলাকীর্ণ সরোবরে হংসসমুহের শোভ। 
" যেরূপ সেইরূপ। 
মদন হৃদয়ে রতির আগমনের স্তায় রাজ্ঞী লীল! স্বামী সিংহাসনের সমীপে 
নৃতন হৈম চিত্রাসনে উপবেশন করিলেন। 
'দর্শ তান্‌ নৃপান্‌ সর্ববান্‌ পুর্ববানেন যথাস্থিতান্‌। 
গুরুনার্য্যান্‌ সাখীন্‌ সভ্যান্‌ সহ সন্ধি বান্গবান্‌ ॥ ৫২॥ 
পূর্বের মত যথাস্থিত রাজন্তবর্গ, গুরজন, আর্ধাগণ, সথীগণ, মুছদগণ সন্বস্থী 
ও বান্ধবগণ-_লীলা সকলকে দেখিতেছেন। 
সকলমেব হি পুর্বব-বাদেব সা 
সমবালোক্য মুদং পরমাং যযৌ । 
নৃপতিরাষ্ট্রজনং খলু জীবনা 
ভুাদিতয়৷ চ বভৌ শশিবচিছুয়া ॥ ৫৭ ॥ 
পুর্ব মত সমস্তই দেখিয়া লীলা পরমাহলাদ প্রাপ্ত হইলেন। স্থির জানিলেন 
মহারাজ ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছেন। 


২৩৪ যোগবাশিষ্ঠ। ১৭ সর্গ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


জগদ্ভ্রান্তি প্রতিপাদন। 


রাজ্জী লীলা তখন সভ।| হইতে উঠিলেন। যাইবার সময় সভীপীন রাজাদিগকে 
আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়! দিয়া গেলেন যে আমি আমার ছুঃখিত চিন্তকে এইরূপে 
বিনোদন করিতেছি। 

লীল! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর মণ্ডপে যে স্থানে স্বামীর জীবাত্মা 
পৃপ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়৷ গুপ্ততভাবে রক্ষিত সেইখানে আসিয়! লীল! উপবেশন 
করিলেন, করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন__ 


অহো! বিচিত্রা মায়েয়মেতেইস্মপুর মানবাঃ। 
বহিরন্তরবদেশে তত্র চেহ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩ ॥ 


অহে!! কি বিচিত্র মায়া ইহা! এই আমার রাজধানীতে এবং সেখানকার 
সেই সমাধি দুষ্ট অন্তরব্তী অবকাশবতী দেশে এই সমস্ত মন্থষ্য একভাবেই অবস্থান 
করিতেছে। 

তাল-তমাল-হিন্তাল-মাল। শোভিত পর্বত্সমূহ সেখানেও যেমন এখানেও 
সেইরূপ। মায়ার কি অপুর্ব বিস্তৃতি | “বত মায়েয়মাতত| |” 


জাদরশেন্তরর্বতিশ্চৈ যগা শৈলোমুভুয়তে। 
বহিরন্তশ্চিদাদর্শে তথ! সর্গোন্ুভূয়তে ॥ ৫ ॥ 


দর্পণের ভিতরে ও বাহিরে ধেমন এক পর্বতই অনুভূত হয় সেইরূপ চিৎ দর্পণের 
ভিতরে বাহিরে একই স্থষ্টি অনুভব করা যায়। সমাধিতে ভিতরে যাহ! দেখিলাম 
সমাধিতঙ্গে চিৎ দর্পণের বাহিরেও তাই দেখিতেছি। 

এই সৃষ্টির মধ্যে ভ্রম কোন্টি আর দতা কোন্টি? নী অর্চনা 
করিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করি। 

লীলা আবার পূজা করিলেন। কুমারীরূপধারিণী সরন্বতী আসিলেন। দেবীকে 
ভদ্বাসনে বাইয়া লীলা তৃতলে সেই পরমেশ্বরীর সপপুথে উপবেশন করিলেন। 


ইরা ».শাাীশিিটিাটাীীশীশীশীিীশশীাীশ ািশিটী 


যোগবাশিষ্ | ১৮ ২৩১ 


৪ লীল। উপশ্ঠাস। 


জিজ্ঞাপা কারণেন না! চষ্টিননাএ.আশনার একশ নিম আছ 1 আছি £ঠা 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নিঠাগ্ত উদ্দেগ মামাকে আক্নণ করিনা | 
পরমেশ্বরি! আনার ভিজ্ঞাদার উত্ত7 দিণে বুঝিব আনার উপর মাপনার অগ্ু গঠ. 
সফল। 

সরম্বতী--বল তোমার পংশর কি। 

লীল-_সমাধি কালে আত্মন্বরূপ যে দর্পণ দেখিপাম--দে দর্পণে সেখানে জং 
(দখা গিয়াছিল, সেই জগত নে আত্মদর্পণ প্রঠিবিদ্বিত, সে দর্পণ আকাশ 
অপেক্ষাও 'অধিক নিশ্মল। কোটি কোটি বোজন বিস্কৃত এই বাখান দুষ্ট জগৎ 
সেই:চিৎ দর্পণের কাছে অতি ক্ষুদ্র 

সেই চিৎ দর্পণ ব| আত্মদর্পণ, বেদের মহাবাকা দ্বারা নে অথ বোধ শ্বব্ূপ 
বরঙ্ধকে লক্ষ্য করা তয় প্রঙ্ঞা স্বরূপ দেই অগেরষ্ট জ্যোতি ॥ এই চিৎ অন্তরে বাঠিরে 
একরূপ বলিয়। ঘন-_অতান্ত নিবিড় । কঠিন নয় বলিয়, মুগ; এই চিৎ নিঃশেষে 
সমস্ত শোক তাপ উচ্ছেদ করেন বলিয়া শীতল) এই চিৎ বহিষ্খতাশুগ্ঠ খলিগা 
ইনি অচেত্য চিৎ বলিরা খ্যাত, কোন আবরণ নাই বলিয়৷ ইনি নিভিত্তি, আর 
সমস্ত ব্যবহারিক বিষয়ের অগ্রে অগে ই'হারই স্বুরণ হইয়া থাকে 

এই আম্মদর্পণে__এই চিৎ দর্পনে দিক্‌ কাল ও তদন্তর্গত সর্বব কাধের উৎপঞ্ডি, 
আবার উৎপন্ন সমস্ত বস্তর স্থিতি জন্ত অবকাশ প্রাপ্তূপ আকাশ, তেজ চক্ষু ইত্যাদি 
মায়৷ সমস্তের প্রকাশ, আবার প্রকাশিত বস্তু সমূহকে এই এই পে বাবহার করা 
উচিত এইরূপ নিয়তিক্রদ--এই সমস্ত এই চিৎ দর্পণে প্রতিবিদ্গিত হর এবং পর! 
পরিণতি_দেশ কাল বিস্তীর্ণ বিকারবৈচিত্র প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ ইহার! প্রতিবি্ 
মত দর্পণের ভিতরে স্ফুরিত হয়। 

ত্রিজগৎ প্রতিবিষ্বপ্রীর্ববহিরন্তশ্চ সংস্থিত] | 

" তত্র বৈ কৃত্রিমা কা স্যাৎ কাস বা হ্যাদকুত্রিম। ॥ ১৪ ॥ 

এই যে ব্রিজগতের প্রতিবিশ্ন শোভা চিৎ দর্পণের ভিতরে বাহিরে দেখা যায় 
তাহার মধ্যে কৃত্রিম কোন্টি অকুত্রিমই বা কোনটি? 

সরম্বতী_ স্থষ্টির আবার কৃতরিমত্ব অকত্রিমত্ব কি তাহাই অগ্রে বল ? 

লীলা_ আমি ও আপনি যে এইথানে আছি এইটিকে আমি অকৃত্রিম সৃষ্টি 
নথি আর আমার ভর্তা মে সষ্টিতে স্থিত তাহা কৃত্রিম। কারণ দেশ কাল 


২৩২. যোগবাশিষ্ঠ। ১৮ সর্গ 


২৮ লীলা উপন্যাস 


ইত্যাদি দ্বার! মাহ৷ অপূর্ণ অর্থাৎ দেশ কালাদি ব্যবহারের সীমার বাহিরে যাহা 
হহাকে ত আমি শূন্য মিথ্যান্ুত বলিয়াই মনে করি। 


“অহং মন্তে যতঃ শুন্ঠো-দেশকালা% পুরকঃ 1৮ ১৭॥ 


সরশ্বতী_হুমি আমি যে স্বপ্টিতে, তাহাকে বলিতেছ অকৃত্রিম স্থঠি। আর 
তোমার স্বামীকে যে সৃষ্টিতে দেখিয়া আসিলে তাহা কৃত্রিম সষ্টি। কৃত্রিম স্থষ্টিট 
তবে তোমার বা আমার দ্বারা কল্পনা করা হইয়াছে । আচ্ছা তুমিই দেখ অকুত্রিন 
টি হইতে কখন ত কৃত্রিম স্ষ্টি জন্মিতে পারে না| যেহেতু কারণটি যাহা,,তাহা; 
হইতে অসদ্ুশ কাঁধ) কথন উদয় হয় না। 

লীলা--এক দীপের আলো হইতেছে কারণ; আর একটি দীপের মালো 
হইতেছে কার্য । এপ্ষেত্রে দীপাদ্দীপান্তরং ন তন্ধ বৈচিত্রং দৃগ্তত্যে । এক্ষেত্রে কারণও 
বাহা কার্য তাভাই বলিভে পার! ঘায়। দুষ্ট দীপের আলে! যেন একই হইল । কিন্ত 
কতকট। মাটি হইতেছে ঘটের কারণ। মাটটা ত ভিতরে জল ধারণ করিতে 
পারে না কিন্ত ঘট ত পারে। তাবে কারণ ও কার্ধা যে এক তাহ! বল কিরূপে ? 
ঘতথানি মাটিতে একটি ঘট হর দেই মাটিতে যতখানি জল ধরিবে, মারি নির্সিত 
ঘটে কি ততটুকুই জল ধরিবে? ঘখন কারণের শক্তি ও কার্মোর শক্তি এক নহে 
খন কাঁধ্য ও কারণ এক বল৷ ঘায় কিরূপে ? 

সরন্বতী__কার্ধ্যটি যাহা কারণটিও তাই। কিন্তু মুখাকারণটির সহিত যদি 
অগ্ত সহকারী কারণ যুক্ত হয় তারা নে কার্ধয হর তাহা মুখ্য কারণের সহিত এক 
হইবে কিরূপে ? কতক খান! মাটিকেই ত আর ঘট ঝলিতে পার না। মুৎপিণ্ডের 
সহিত অন্ত সহকারী কারণ যুক্ত হইলে অর্থাৎ মুতপিও, দণ্ড, চক্র, কুন্তকার এই 

 শুলি মুক্ত হইলে তবে ত ঘট হইবে! মু্তপি দণ্ড চক্র কুস্তকার এই সমস্ত মিলিত 

ভইখ্। ঘে ঘট হল তাহা ঘটের মুখ্যকারণ নে মুতপিগ তাহার সহিত এক, হইবে 
কিরূপে? ৃ 

এখন বিচার কর। যে স্ষ্টিতে তোমার স্বামীকে দেখিলে. তাহার কি কোন 
কারণ আছে বা নাই? যদি,.বল কারণ নাই তবে আসি বলিব তাহা বলিতে 
পার না। তুমি ত ভর্ুদর্গ দেখিয়াছ।* কার্ধ্য দেখিরাছ তবে কিরূপে বলিবে যে 
ভাঙ্গার কারণ নাই? 


খোগবাশিষ্ঠ। ৯৮ 0 ৩ও 


লীল! উপন্যাস। ২৯ 


তবে বল তাহার কারণ আছে । আচ্ছা! কারণ যাহা আছে সে কারণট। ককত্রিম 
কারণ ব! অকৃত্রিম কারণ ? ৃঁ 

যদি বল কৃত্রিম কারণ তবে জিজ্ঞাসা করি এ কৃত্রিম কারণটি কি এই প্রত্যক্ষ 
হষ্টির কৃত্রিম কারণের মত ব৷ অন্তরূপ? 

অন্তরূপ বলিতে পার না। কারণ আদিকল্প যখন শেষ হইয়াছিল তাহার পর 
এই স্থষ্টি হইয়াছে । এইজন্য এই স্ষ্টির কারণ তোমার মতে কৃত্রিম। 

এই স্থষ্টি ও সেই স্থষ্টি যদি ভিন্নই হয় তবে ইহাদের দর্শনটা ও তিন্ন হইবে । এই 
নথষ্টিকে যেরূপ দেখ সেই স্থষ্টিকে সেনধূপ দেখিবে ন| | তুমি কিন্তু দুই সথষ্টিই একরূপ 
দেখিতেছ। তবেই বলিতে হয় উত্য় স্ষ্টিই একরূপ। 

পূর্বে বলিলাম মূল কারণের সহিত সহকারী কারণ মিলিত হইয়! যে কারধ্য হয় 
সেই কার্য কখন মূল কারণের সহিত এক হয় না। এখন বল দেখি তোমার তর্ভার 
উৎপত্তি যে দেখিলে আর সে সব থে কৃত্রিম বলিতেছ এবং তোমার ও আমার 
অবস্থানকে এবং তোমার স্বামীর এখানে অবস্থানকে ঘে অকৃত্রিম বলিতেছ তাহা 
কেন বলিতেছ? দুই এক নয় কেন? কোন্‌ সহকারী কারণ দ্বারা তোমার 
এখানকার অরুত্রিম ভর্তা সেখানে কৃত্রিম ভর্ত! হইয়া গেলেন? 


বদ তত্্সরগর্্য কিং পৃথ্যাদিযু কীরণম্‌। 
তন্তুমগুলতৌভূতিঙ্ভাতা তত্র বরাননে ॥ ২১॥ 


বল এই স্থষ্টির অন্তর্গত পৃথিব্যাদির মধ্যে তোমার ভর্তার উৎপত্তির কোন্‌. 
বিচিত্র কারণ থাকিতে পারে? ভৌতিক স্থষ্টিকেই যখন তুমি অক্ুত্রিম বলিতেছ 
তখন এই ভূমগ্ুল হইতে বেমন তাবে স্থষ্টির উৎপত্তি হইতেছে সেখানেও সেইরূপ 
ভাবে উৎপত্তি হইতেছে । বৈষম্য কিরূপে হইবে? | 
ভাল করিয়৷ বলি শ্রবণ কর। তুমি বলিতেছ এই পরিদৃগ্ঠমান জগংটা 
॥ অকৃত্রিম আর সেই জগৎটা কাম্ননিক, কৃত্রিম । আর অকৃত্রিম জগংটা! কৃত্রিম 
জগতের কারণ। কৃত্রিম কল্পনা অক্ৃত্রিমের সংস্কার মাত্র। আবার বলিতেছ 
সে জগৎ ও এই জগৎ একরূপ। যদি ভিন্নরূপ হইত তবে বল্লিতে পারিতে 
সহকারী কারণের যোগে ভিনরূপ হইয়াছে। তা যখন নয় তখন বলিতে হইবে 


এ জগতের মত সেই জগতের উৎপত্তি হইতেছে | কিন্তু এ জগতের উৎপত্তির 
ধিরে র্্রার্্্া 
২৩৪ যোগৰাশিষ্ঠ। ১৮ সর্গ 


লীল! উপন্যাস । ৩৪ 


যদি কোন কারণ থাকে তবে সেই কারণই সেই জগতের ও উৎপত্তির হেতু 
হইবে। তুমি যদ্দি বল কাল্পনিক জগতের উৎপত্তি এই অকৃত্রিম জগতের 
উৎপত্তির মত নহে তবে বলিতে হর “গতঞ্চেদিত উডীয়” এই জগতটাষট উর, 
মান হইয়া সেইখানে যায়? যদি ব্ল এই ভূমগুলে জন্মিয়! সেই ভূমগুলে যায় 
তবে বলিব এই ভূমগ্ুল কোথায় তাই নল? আরও এখানকার মৃত্তিকা এখান 
কার ভূত দেখানে যখন যাইতে পারে না অথচ না গেলেও এখানকার মত 
সেখানে শষ্টি হয় ন! তবে চ্টিট।কে বি. বলিবে ? 

'গই ঘুক্তি দা কি পানে দেখ। ূ 

তদ্ুী সগশ্ত ন অসাধারণক।রণবৈচিরাং কগারডং শকাম্‌। তেই হাির 
কোন অসাধারণ কারণ কল্পনা করা গেল না। 

লীলা--তবে সেই স্থট্টিটাকে কি বলিব? 

সরস্বতী--উভয়োর্্ায়াকামকর্ম্বা ননামানুলবন্বাবিশেধাং। সেই স্াষ্টই 
ধল আর এই স্থট্টিই বল উভয় স্টার কারণ হুইতেছে মায়া, কাম, কর্ম বা 
বামনা । যাহা কিছু কষ্ট হইতেছে তাহার কারণ হইতেছে পুর্ব্র সর্গায় কাম কর্ম 
বাসনাদি। ্ সষ্টির এক কারণ। সর্বত্রই কষ্টির অবৈলক্ষণা দুষ্ট হয়। সকলেই 
ইহা অনুভব করিতে পারে । মরণ মর্ছাকালে তোমার ভর্তার বাসনা যেরূপে 
শরণ হইয়াছিল তোমার ভর্ভার উতৎপন্ডিও সেই রূপে হইয়াছে । 

লালা-_স্মৃতিঃ সা দেবি মন্কু স্তথা স্কীরত্রমাগতা । 
স্মৃতি স্তৎ কারণং বেদ্ধি সর্গরোরিতি নিশ্চয় ॥ ২৪ । 

আমার স্কামীর স্মৃতি যেমন যেমন হইয়াছিল মৃত্যুর পর্ধে সেই সেই প্রকারেই 
স্মূরণ হইয়াছে। স্মতিই তবে স্থষ্টির কারণ। 

সরস্বতী-অবলে । স্মৃতিটা আকাশরূপাঁ। যাহা আবার স্মৃতি হতে জন্মে 
তাহাও স্বৃতির মত আঁকাঁশ রূপ। হোমার ভর্তার উৎপন্ভি অনুভূত হইলেও 
নাহ। আকাশই বটে। 


আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর। ও 
পূ্বব দুষ্ট স্ষ্টি হইতে সংস্কার দ্বার জগত যে ঢহাঁমার ভর্তার উৎপন্ভি_সেই 


উৎপনতিটা আকাশরপা মতিন ত মাত্র। সেই ্মতির তর অগ্জে নি স্থল বিষয় না বলিয়া 


মোগবাণি? ১৮ সর্দ রে 


৩১ লীল! উপন্যাঁস। 


তাহ আকাশ সদৃূশ। ইহা কিন্তু অনুভূত হয়। পূর্ব স্ষ্টিও এইভাবে আকা- 
শের মত কারণ তাহাও সেইরূপ তংপূর্ব মস্কারের স্মৃতি মাত্র। 

লীলা-স্থৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি তাহা আকাশময়। যেমন আমার 
স্বামী। এই স্থ্টিকেও সেই স্থপ্টির মত আকাশ স্বরূপ মনে করিতেছি। এই 
সু্টিও যে শৃন্টাঝ্বক সেই স্বষ্টিই তাহার নিদর্শন। 

সরস্বতী-_ন্থৃতে ! সৃষ্টি সর্বদাই অসং। এই কৃষ্টিই বল আর তোমার 
ভর্তু স্থষ্টিই বল আত্মাই স্থষ্টি ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। স্থষ্টি নাই।' যিনি 
' আছেন “তিনিই মায়ার অব্লপ্ধনে কখন: মেই স্থাষ্টি কখন এই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ 
পাঁইভেছেন। 


লীলা-ষথা পতঠারসৃণ্টোহস্মাৎ সর্গাৎ সর্গো ভ্রমাত্মকঃ। 
জীতস্তথা কথয় মে জগন্তুম নিবৃন্তয়ে ॥ ২৮ ॥ 


আপনি আবার অনূর্ভ এই স্থষ্টি হইতে যেরূপে পতির সেই ত্রাস স্ৃষ্ট 
জন্মিয়াছে জগ ভ্রম নিবারণ জন্ত আমীকে তাহাই বলুন। 

সরম্ব তী-_-এই সৃষ্টি পূর্ব স্মৃতির ভ্রান্তি মাত্র। স্বপ্ন ব্রনের মত ইহা যেরূপে 
উদ্দিত হইতেছে তাহা শ্রবণ কর। এখানে আর একটি দৃষ্টান্তের অব্তারণ! 
করিতেছি। ধৈর্য্য ধরিয়! শুনিয়া যাও। 

চিদটাকাশের কোন একবিন্দু পরিমিত স্থানে চিন্তাকাঁশ। চিন্তাকাশের এক 
দেশে নীল কাচ খণ্ড মত এই আকাশ আচ্ছাদিত এই পরিদৃশ্ঠমান সংসারমণ্ডপ। 
এই মণ্ডপে ১৪টি কুঠরী আছে। তাহাই হইতেছে চতুর্দশ ভূবন। একটি স্তম্ভের 
উপর মণ্ডপ। স্তস্তটি মের।। লোকপালগণ এই মণ্ডপের পুরবাঁসী। ত্রিভুবনের 
অন্তরালগুলি ইহার গর্ভ। ত্রিতুবন বিবরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য একটি 
দীপ। এইটি হুর্য। এই মণ্ডপের এখানে ওখানে পর্বত মৃত্খগুগুলি গৃহ 
কোনন্থ ব্মীক মত নগরাদি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই মণ্ডপের ব্রাক্ষণ হইলেন প্রজীপতি। 
তিনি অনেক পুত্র জঠর। এখানে যত জীব বাস করে বড় বড় রাজা রাণী হইতে 
অতি ক্ষুদ্রজীব পর্য্যন্ত সকলেই গুটিপোকার মত আপন আপন কোশে বদ্ধ হইয়া 
কি যেনকি করে। ব্যোমোর্ধতল এই গৃহের কালিমা-ঝুল। উপরের আকাশে 
এসে সমনত সিদ্গণ বিরাজ করেন, তাহারা এই গৃহের ঘুম্‌ ঘুম শব্দকারী মশক মত। 
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লীলা! উপন্যাস । ৩২ 


মেঘ সকল জ্বালা বেষ্টিত গৃহকোণের অগ্রধূম। বাুপথগুলি মহাবংশ। তাহ 
আবার বিদান কাট পূর্ণ। এই গৃহ স্থুর অস্থরাদি ছুষ্ট বাঁলকগণের ক্রীড়াঁ_ 
কূল কল রবে সর্বদা আকুল। ব্রিলোকের মধ্যে যে সমস্ত পুর গ্রাম তাহা এই 
মগ্ডপের অন্তর্গত ভাণ্ডের উপদ্ধর উপকরণ বা মশলাদির মত। এই গৃহের 
দীপ্ডিযুক্ত কোটর হইতেছে প।হ।ল, ভূতল ও স্বর্গ। উহার ভূতল সমুদ্র রূপ 
সরোবর জলে সিক্ত । সেই অণ্র কোটরের এক কোণে শৈল রূপ লোষ্ুতলে 
অনেক গর্ভ। সেইগুলি হইতেছে গ্রান। তাহার একটির নাম গিরিগ্রাম। 

তন্রিন্নদী শৈল বনোপগুট়ে 

সাগ্রিঃ সদারঃ স্তুতবান্‌ অরোগঃ | 

গোক্ষীরবান্‌ রাজভয়াছিমুক্তঃ 

সর্ববাতিথি ধর্দপরো দ্বিজোহভূঙ ॥ ৩৮। 

নদী শৈল বন আলিঙ্গিত সেই গিরি গ্রামে এক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। 

তাহার স্ত্রী পুল ছিল। তিনি রোগ শূন্ভ। তাহার পয়স্থিনী গাভী প্রভৃতি অনেক 
পশুধন ছিল। রাঁজ-উপদ্রব তীহাঁর উপর ছিল না। তিনি ধন্মপরায়ণ এবং 
সমস্ত বর্ণাশ্রমের অতিথি তীহার নিকট পুজা পাইত ও ভীহার পোষ্য ছিল। 





১৯শ সর্গ বা পঞ্চম অধ্যায় । 
ব্রাহ্মণ মরণ। 


কি বিত্ব, কি বেশভূষা, কি বয়স, কি কর্ম্মকি বিদ্যা “বশিষ্ঠ সোব সদৃশো 
নতু বাশিষ্ঠ চেষ্টিত:”_-নকল বিষয়েই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠদেবের মত ছিলেন কেবল 
ইক্ষাকুবংশের পৌরোহিত্য ও রাম উপদেশ এই বাশিষ্ঠ চেষ্টা তীহার ছিল ন|। 
ব্রাহ্মণের নামও ছিল বশিষ্ঠ আর তূম্যাকাশ অবস্থিত ইন্দু সুন্দরী তাহার 
স্ত্রীর নামও অরুন্ধতী । 
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£2 আন গণ 


পদ শক গাই জপ গণে বিধ্যা ণিভবে নযাণ | বিখেন এই নে প্রি 
অন্ধ ঠী ও বণিষ্ঠ ছিলেন জীবনুক্ত আর হারা ছিলেন বদ্ধাবন্তার। 


অরুত্রিম প্রেমরস! বিলাসালস গামিনা। 
সাস্য সংসার সর্ববন্বমাসাত কুমুদ হাসিনা ॥ ২ ॥ 


শামীর অকুতিন আদরে আদরিণী, বিলাঁঘবতী, অলসগানিনী কুদুদহাসিনী এঃ 
'মর্ধতী 'ব্াগগণের সংসার সর্বস্ব ছিলেন। 
একদিন বাঙ্গণ শৈলসানুদেশে হরিদর্ণ সব্বত্র সদন তৃণক্ষেরে উপপিষ্ট। 
দেখিনেন এক মহীপতি স্বজনগণে পরিবৃত হইয়! মুগরা করিতে বাইতেছেন। 
তাহার দৈশ্,কাঁলাহল বেন মেরুকেও বিদীর্ণ করিতেছে। 
কি বৈভব এই রাজপদে ! চামর ও পতাকা দ্বারা লতাবন যেন চক্দ্রকিরণাবীর্ণ 
জো|ংাময় হয়া বাইতেছে আর শ্বেত ছত্রসমূহ দ্বারা আকাশ দেন (দীপ্য দৌব- 
বিশিষ্ট হইয়া ধাইন্ডেছে | অশ্ব গাঁদোৎথাত রজোরাজি শ্বর ভল আচ্ছাদন কি; 
তেছে, হস্থিগণের পুষ্ঠে মণিমুক্তা বিজড়িত আন্তরণ। সেখানে হুর্যাকিরণ শির 
হয়] এবং বানু দ্বারা বেন কত কত স্বর্ণ রজত মুক্ত। সগডপ রঙ্গিত উইরাছে। গৈশ্য 
গণের কোলাহলে দিকৃত্রান্ত হা মৃগাদি উতনগুল আবর্ত মত দুরিভেছে | রাগ।র 
গঙ্গে হার বাঞ্চন নাণিকা কেনুর কেদন ঝক্দক্‌ করিতেছে | রাজাকে এই বাগে 
দেখিনা ত্রঙ্গণ মনে দনে ভাখিতে লাগিলেন পভো গরম্যা ঘুপত। সর্কা মৌন 
ভাগিত| 1” সব্ৰ সৌভাগ্য দ্রার। অলঙ্গন রাপদ ক রমণার। আাগি কি কগণ 
ধাঁজা হইতে পারি? কৰে আমার পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, ই) 
চামর--দিক্‌ কুপধ পূর্ণ করিবে? কবে আনার এমন হইবে থে কুদ্দ পুষ্পমনাহের 
গুগঙ্গ মকরন্দবাহা বার, আমার অন্তঃপুরের স্ত্ীগণের সুরত শমজনিত দন্াবিপু 
অপনীত করিনে? কৰে আমি কপূর দারা পুরদ্ধীগণের দু্তমগ্ডল এবং নিশ্মাণ 
ঘশোরাশি দারা দিশ্বগুল পূর্ণচন্ধের নত প্রকাশ করিব? 
ঈং ততঃ প্রভৃতো বিপ্রঃ সঙ্কল্লবান ভু 
নুধর্মমানিরতো নিতাং রা | ৯৪ | 


ইসি সেই র্‌ হইতে রাহ পূর্ব মঙ্কন্প করিতে লাগিলেন। বাঙ্গণ 


২৩৮ (গোগবাশি! &] »ন সর্গ 


লালা হপগান । 


সঙ্গ বশ্দন|দ গ্রধশ্মাও করিতেন) হব গ্রীবনের শোর পমাস্থ গালমা ত্যাগ করিস 
বাগ! হইবার সঙ্গল্পও করিতে লাগিপৌন। 
ঠিমানী দারা পদ্ম ধেমন্‌ বিরূপ হর নেইরূপে জরা শাসিরা বঙ্গণক্ষে জীর্ণ 
কবিল। ব্রাঙ্গণা অরুন্তীও ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসিতেছে দেগিয় দিন দিন মলিন 
হইতে লাগিলেন । পুষ্প খতীতে লতা গ্রীগ্ঘ সমাগম ভরে যেরূপ হয় সেইরূপ । 

অরুন্দতীও তোমার মত আমার আরাধনা করিলেন । অনরব্ত ছুন্পুভি জানিনা 
প্র চাভিলেন যেন বশিষ্ঠের জীবান্ধী আপন মণ্ডপ ভইতে কৌপাও না বান। 
মামিও এ বর তাহাকে দিলাম। | 

কালবশে ব্রাঙ্গণ পঞ্চন্র প্রাপ্ু হঈলেন। এবং মে গ্রভাকাশেই জীবাক।শ 
রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

পুব্বকার দুঢ় স্ধ্বশে ব্রাঙ্গণ ই আকাশ শরীরেই পরম শফ্িসম্প রাজা 
হলেন । 

রাঁজার বলে পুগিবা জর করিলেন প্রহ্াপে স্বর্গ মাজদণ করিলেন এবং দয়াতে 
গাঁতাল পালন করিলেন। এইরূপে তিনি ত্রিলোক বিজরী হইলেন। 

তিনি আর বৃক্ষের কল্পাগ্রি, স্বীগণের মকরকেড়, ব্ষিয়বাসুর নেরু সাধু পল 
গমহের দিবাকর । ভিনি সর্ধশান্মের আদশ, ভিক্ষুকের কগ্ঈপাদপ, দ্বিজশেঠ 
গণের পাঁদপীঠ বাঁ মার, রাকাপশ্ীমূত তি ধন্মুলক্ষণন্ত ভামুভাবিষশ্চন্দপয 
রাকা পৌর্ণমাসী। র্থাৎ সধাকরের পৌর্ঘমাসী । 

বাঙ্গণ এই রূপে (মই গ্ৃহাকাশে সই দিনে পুন্ন মংঙ্গারপুণ চিন্তাকশমস 
ভঁতাকাশ শরীরে রাজা হইলেন। তাহার ত্াঙ্গণা ভাষা শৌকে নিহান্ত ক্কণ 
হলেন এপং শ্ুঙ্গ মাষসিশ্বীর নত তাহর জদর যেন দ্বিধা ভিন্ন হইরা গেল। তিনি 
হ তাগ করিলেন এবং আতিবাহিক দেহে না জাবনাদয় দেহে ভত্তীর সি 
মিলিত হউলেন। নদী যেমন সমুদে মিলিত হর সেইনূপ | বাসম্তীলতিক যেমন 
মাণন্দ প্রদু্ন হর অরুন্দাী ও সেইরূপ হইলেন । 

'মাজ আট দিন হল গরিগ্রামে গৃহমওপে তাহারা মরিরাছেন | সেই গিৰ্রি- 
গানে সেই বিশ্রের গুহ, জমি স্তাবর মস্থাবর সম্পত্তি সমন্ত* পড়িয়া রহিয়াছে । 
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২০শ সর্গ বা ষষ্ঠ অধ্যায়। 
পরমার্থ প্রতিপাদন। 
সরস্বতী-_লীলা । 
লীলা--মা আমি যেন কেমন হইয়া যাইতেছি। 
সরম্বতী--কিছু কি বুঝিতেছ ? 
লীলা--মা আমি কে? আমি কি কাহারও সঙ্কব্পের মুন্তি? আর আমার 
স্বামী? তিনিও কি এখন সঙ্গের সন্কল্প ? 
সরম্বতী--তোমরা কে তাহা বলিতেছি। মনোযোগ কর। ইহা বুঝিলে 
বুঝিবে সকল জীব কি, জগৎ কি। 
লীলা-_বলুন । 
সরম্বতী__সতে ভর্তা সম্পনো দ্বিজোভূপত্বমাগতঃ | 
স দ্বিজোহছ্য ভূপত্রমাগতঃ সন্‌ তে ভর্তা সম্পন্ন; ॥ 
সেই দ্বিজ অগ্ঠ ভূপত্ব প্রাপ্ত হইয়।৷ তৌমার স্বামী হইয়াছেন । আর তুমি।__ 
যা সাবরুন্ধতী নাম ব্রাহ্মণী সাহম্গনে ॥ ১ ॥ 
অঙ্গনে! সেই অরুন্ধতী নামক ত্রা্মণী তুমি। 
চক্রবাক মিথুনের মত তোমরা । তোমরাই হরপার্কতীর মত পৃথিবীতে নৃতন 
জন্ম পাইয়াছ। পদ্ম ও লীলা হহয়। বাহার! রাগত্ব করিতেছিল তাহারা তোমরাই। 
তোমরাই মেই দম্পতী। এই তোমাকে পূর্ব সষটিক্রন সমস্তই বলিলাম। 
ত্রান্তিমা একমাকাশমেবং জীবস্বরূপ ধুক্‌ ॥ ৩ ॥ 
ছীব রূপে যে জন্মীন সেটা ভ্রম মীত্র। সেটা আকাশ মত শূন্য ।. 
ভমাদস্মাচ্চিদাকাশে ভ্রমোহ্য়ং প্রতিবিশ্থিতঃ। 
অসত্য এব বা! সত্যো ভবতোর্ভবভঙগদঃ ॥ ৪ ॥ 
পূর্ব ভ্রম হইতে এখনকার ভ্রম, আবার এই ভ্রম হইতে ভবিষ্যৎ ভ্রম। পূর্ব 
ভ্রম, এতৎ ভ্রম আবার ভবিষ্যৎ ভ্রম সমন্তই চিদাকাশে প্রতিবি্িত হইয়া থাকে। 


চ 
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লীল! উপন্যাস। 5৬ 


ইহাদের পৃথক্‌ সত্তা যদি দেখ তবে ইহারা অসত্য আর টৈততন্তের বিবর্ত ভাবে 
দেখিলে ইহারা সত্য। ভিতরটি দেখিলে বুঝিবে ইহারা বাস্তবিক নাই। 


তস্মীৎড ভ্রান্তিময়ঃ কঃ স্যাৎ কৌবা ভ্রান্থুজ ঝিতো ভবে । 
সর্গো নিররগলানর্থ বোধান্নান্যো। বিজ্ভ্ততে ॥ ৫ ॥ 
সেই জন্য স্থষ্টি সম্বন্ধে বলি ভ্রাস্তিম় কোন্টি আর ল্রান্তিবর্ষিতই বা কোন্টি? 
সমস্ত স্থষটিই ভ্রম বিজুম্তিত। ভ্রম দূর হইলে সৃষ্টি নাই । 
শুনিতে শুনিতে লীলা বিস্মরোৎফুল্ল লোচনে স্তন্তিত হইয়৷ রহিল। ,পরে বলিল 
দেবি ! আমরা কল্পনার মু? সেই ব্রাঙ্মণদম্পতি আমরা ? ইহা মিথ্যা। কিরূপে 
ইহা হইবে? সেই ব্রাহ্মণের জীব ত তাহার ক্ষুদ্র গৃহাকাশে আর আমরা এই 
পরিদৃশ্তমান জগতে । আমার স্বামীকে যেখানে দেখিয়া আদিলাম সেই লোকান্তর, 
সেই শৈল, সেই দশদিক্‌ ক্ষুদ্র গৃহাকাশে থাকিবে কিরূপে ? তাহারাই যে আমরা, 
সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্তব। 
মস্ত এরাবতোবন্ধঃ সর্মপন্তে কোটরে। 
মশকেন কৃতং যুদ্ধং সিংহৌঘৈরণু কোরে ॥ 
পল্পাক্ষে স্থাপিতোমেরন্লি গীর্ণো ভূঙ্গসূনুনা । 
্বপাব্দ গঞ্টিতং শরন্্া চিত্রং নৃতান্তি বহিণঃ ॥ ১০ ॥ 
মন্ত এ্ররাবত হস্তীকে সবপের মধ্যে আবদ্ধ কর! যেমন অসম্ভব আপনার 
কথাও সেইরূপ অসম্ভব। অণুর মধ্যে সিংহসমূহের সহিত মশকের যুদ্ধ যেমন 
অসম্ভব ইহাও তাই। ভূঙ্গতনয় কর্তৃক পদ্মক্ষ স্থাপিত গুমের গ্রাস এবং স্বব্দৃষ্ট 
মেঘগর্জন শ্রবণে চিত্রিত ময়ূরের নৃত্য মত ইহা অসম্তভব। হে সর্বোশ্বরেশ্বরি ! 
আমার বুদ্ধিকে নির্মল করিয়া! দিয় আমাকে বুঝাইয়া দিন। আপনার মত 
ধাহারা তাহারা যাহাকে অনুগ্রহ করিবেন, তাহারা তাহার অযথা প্রশ্নেও উদ্বেজিত 
হন না। 
সরন্বতী-_নাহং মিথ্যা বদামীদং যথাবচ্ছণু সুন্দরি ! 
ভেদনং নিয়তিনাং হি ক্রিয়তে নাম্মদাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥ 


স্থন্দরি ! আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি না । আবার বলিতেছি শব্ণ কর। 





০ 
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৩৭ লীলা উপগ্ভাস। 


“মিথ্যা বলিও ন1” এই নিয়ম শ্রুতি করিয়াছেন । আমাদের মত. লোকে নিয়ম 
ভে করে না। 


বিভিগ্তমীনামন্যেন স্থাপয়াম্যহমেৰ যাম্‌। 
মর্ধ্যাদাঁং তাং ময়! ভিন্নাং কোশ্পরঃ পালধিম্যতি ॥ ১৪ ॥ 


'আন্ে নিয়মভঙ্গ করিলে আমর! শাসন করিয়া নিয়ম স্থাপন করি অর আমরাই 
যর্ণি সত্যের মর্যাদা রক্গ। না করি তবে আর কে তাহা পালন করিবে ? 

লীলে। গিবিগামের (মই বাঙ্গণ যখন মরণমা্ঠ। এ।পু হইলেন তখন তান 
অ|পন অন্ম কন্মরূপ সংস|র ভলিনেন, হলি তহ]র জীবাগ্জা রাজব।সণা বা!ঞ 
ভাবনাময় দেহ প্রাপপু হঈলেন। তিনি আকাশবপ স্বভবনে বোমারুতি মহ।রাঙ্গা 
দেখিতেছেন। 

তোমাদের বিপ্রদম্পত্ি কালীন প্রান্তনস্থৃতি- পুর্ব স্ততি লোপ হইয়! 
গিরছে। এখন অন্থ গ্রকার স্বৃতির উদয় হইয়াছে । স্বপ্নকলে থেমন জাগ্সং 
স্মতি থাকে না সেইরূপ মরণ হইলেও জীবের পুর্ব সংসারের কিছুই স্মরণ 
থাকে ন। 

শ্বগ্নকালে ত্রিভ্ববন দর্শন, সংকল্পময় মনোর।জো ভ্রিজ্গগত দর্শন, কথার্থে সংগ্রাম 
দর্শন, মরুভূমিতে জলদর্শন যেরূপ তোমাদের ও রাজ| রাণী হওয়া সেইরূপ- শুধু 
সদরমার। আাঙ্গণের গুঙ্গাকাশ মদো সনশৈলবনগন্না পুথিবী দেখা দণে 


এই গরি দা 1ান অগভা জগং সত্য স্বরূপ চিদ রোমের গ্রতিকলন। আক|শের 

ত শ্থঙ্ষা পরমাস্ দর্পণে সমুদায় অসন্যতা কষ্ট সন্যবৎ প্রতিভাত হর | আগতটা থে 
সত্যমত বোধ হর সে সত্যতা জগতের নহে সে তা প্রগান্মার | পঞ্চকোশান্তগত 
চিদীক্সার সত্যতা লম জ্ঞানে চিদান্াকে জগতরূপে যে দর্শন তাহাতে আরোপিত 
হয় মাত্র। 

আসন্য সৃতি হইতে সমুৎপন্ন যাহা তাহাও অসং। নৃগতষ্া তরঙ্গিণা হইতে 
যে তরঙ্গ উঠে হাহা বেমন অসৎ স্বৃতি হইতে জাত জগভতও সেইরূপ | এই ভোমার 
গুহাকাঁশের মধ্য ভৌমার গৃহ, ভার মধো তূমি আমি সমন্ত--এই সমস্ত “কবল 
চিদ্রাকাশ মাত । 


-৬৮-77ি 
২৪৯ দগৰ।শি্ঠ। ১৭ মগ 


লীল৷ উপন্যাস । ৩৮ 


লীলা- চক্ষের উপরে দেখিতেছি, 'অসুভব করিতেছি ইহা যে মিথ্যা কোন্‌ 
: প্রমাণে তাহা জানিব ? 

সরস্বতী_ ন্বগ্জে যাহা অনুভব কর, ভ্রমে যাহা অনুভব কর, মনোময় সঙ্কল্প 
রাজ্যে যাহা অন্গভব কর তাহাত মিথ্যাই। এই গুলিই, জগৎ যে মিথ্যা তাহার 
মুখ্য প্রমাণ । যেসন দীপ দ্বারা অন্ধকার মিথ্যা হইয়া যায় সেইরূপ এ সমস্ত 
ৃ্টান্ত দ্বারা জগৎ মিথ্যা বোধ হর়। 

ব্রাহ্মণের জীব তাহার গৃহাকাশের কোন একদেশে অবস্থান করিতেছে, 
আবার সেই ভাবনাময় চিন্তৈকদেশে সমুদ্র বন পূর্থীও অবস্থান করিতেছে পুশ্নেরা” 
মধ্যে ভ্রমর যেরূপ থাকে সেইরূপ। 

নিশ্মলি আকাশে কখন কখন কুগুলিত কেশের আকার কোন কিছু ত্রমে 
দেখা যার। চিদাকাশের এক কোণে চিন্তাকাশ তাহার এক «দশে আবার 
এই গৃহ এই দেহাদি এই সমস্ত, অন্বর শুলে ভ্রমে নীল-কুষঞ্চিত কেশদীম দর্শনের 
হ্যায়। হে তন্বি! ত্রাঙ্গণের গৃহাকাশে নগর উপবন না৷ থাকিবে কেন? 
ত্রপরেণুর ভিতরে যখন জগৎ থাকে চিন্মপ্ন পরম।থুর মধ্যে যখন জগং 
থাকে তখন চিনাকাশের মধ্যে যে চিশ্তাকাশ তাহার এক দেশে নগর বন 
ইত্যাদি থাকা অসম্তব কেন হইবে ? ইহাতে তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নহে। 

লীলা-হর বটে। মনের মধ্যে বখন কতদূর দূরাস্তর আটে তখন কোটি 
কোটা জগৎ৪ আটান যায়। আঁচ্ছ! মা আর এক কথা_ 


অফ্টমে দিবসে বিপ্রঃ স মৃতঃ পরমেশ্বরি | 
গভোবর্গণোন্মাকং মাতঃ কথমিদং ভবেঙ ॥ ২৭ ॥ 


পরমেশ্বরি! আজ আট দিন “হইল সেই ত্রাঙ্গণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্ত 
আমাদের অনেক বৎসর গত হইয়াছে! মা! ইহা কিরূপে হয়? 

সরন্ব তী-_দেশের দীর্ঘত্ব যেমন নাই কালের দীর্ঘত্বও সেইরূপ নাই।' হে 
যুক্তিতে দেশ ও কালের দীর্ঘস্ব নাই বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। 

লীলা-_-দেশের দীর্ঘত্বও চক্ষে দেখা যায় ইহাও নাই ? 

সরস্বতী-_কেন নাই তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যে সম্মুখে নারিকেল 
বৃক্ষটি দেখিতেছ ইহা কত বড় ? 


যোগবাশিষ্ঠ। ২০ সর্গ। ২৪৩ 


৩৯ লীলা উপন্যাস । 


লীলা--বিশ হাঁত হইতে পাঁরে। 

সরস্বতী-_এই দর্পণে ইহা দেখ। কিরূপ দেখিতেছ ? 

লীলা-_বৃক্ষটাই যেন দেখিতে | 

সরম্বতী--দর্পণটি অর্দতস্ত পরিমিত। ইনার মধ্যে বিশ হস্ত বৃক্ষ কিরূপে 
থাকিবে? 

লীলা-_দর্পণের মধো বুহত্টা ক্ষদ্রমত দেখা যায়। দীর্ঘও ক্ষদ মত বোধ 
হইতেছে। 


গরস্থতী-_আরও সুগ্ষে চল। স্বপ্নে যে বাগান দেখ তাহা কত দীর্ঘ 
দেখায়? কিন্তু ইহা, মনের মধ্যেই দেখ । উহ্থার দীর্ঘত্ব তন্বত্ব কি বাস্তবিক 
আছে? 

লীলা--ংতা নাই বটে। কিন্তু কি লম? 


সরস্বতী--দমজ্ঞানে দীর্ঘত ত্বস্বত্ব, দীর্ঘকাল, ক্ষণকাল, এইরূপ বৌধ 
হয়। *ইদমল্মীৎ সমুৎপনং মুগতষ্টা্ু সন্নিভম্। ইদং জগৎ অম্মাং মনসঃ”_ 
এই জগৎ এই মন হইতে সমুৎপন্ন । মরুমরীচিকাতে যেমন জল দেখা যায় সেইরূপ 
মন হইতে এই জগৎ। মনসৌরূপং ন কিঞ্থদিপি দৃগ্তে। মনের কোন প্রকার 
রূপ দেখা যায় না। নাম মাত্রাদূতে ব্যোয়ে! যথা শূন্য জড়াক্কতেঃ। মনট! 
আকাশের মত। ইহার রূপও নাই আকার ও নাই। ইহার রূপ ও আকার 
উভয়ই শুন্যাকান 'ও জড় । মনট| কি বাহিরে কি ভিতরে কোথাও বস্থরূপে 
বিদ্যমান নহে। নবাহে নাপি হৃদয়ে সদ্রপং বিদাতে মনঃ। কোথাও নাই 
অথচ আকাশের নীলিমার মত ইহা যেন সর্বত্র অবস্থিত । 

লীলা-_মনই যখন এইরূপ তখন মন হইতে জাত এই বিশ্ব ইহার আবার ত্্বস্থ 
দীর্ঘত্ব কিরূপ, দীর্ঘকাল স্থারী অল্লকাল স্থারী ইহা কিরূপে হইবে? এইত 
বলিতেছেন? 

সরম্বতী-_ইা। ভ্রম জ্ঞানই মনের আকার । যন্যপি মনোনাম্ম। পরমার্থতো 
নান্ত্যেব তথাপি শাস্্ীয় ব্যবহারোপযুক্তং তংদ্রপম্। পরমার্থত: কোন রূপ নাই 
কিন্তু ব্যবহারের উপযুক্ত একটা কল্পিত রূপ আঁছে। মন এবং মায়া, একই | 


সবে বাষ্টি সমষ্টির জন্ত একটা শক্তি পার্থক্য আছে। মায়াকে যেমন আছেও 


পি -__-ীঁ র্ট্ার্্ 
২৪৪ 'যাগবাশিষ্ঠ। ২০ সর্গ। 
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বলা যায় না নাইও বলা যায় না অথচ একটা কর্সিত রূপ আছে বল! যায় মন 
সম্বন্দেও তাই। মনের আকারটা বুঝিলে বে জগতের স্থুলত্ব দীর্ঘত্ব হস্বত্ব কি 
বৃঝিবে তাই ইহা বলিতেছি | 

লীল-_বলুন। আমি থেন কিছু কিছু বুঝিতেছি। জগব মিথা|। প্রমজ্ঞানে 
সত্য মত বোধ হয়। 

সরস্বতী_ পূর্বেও ননের আকার নাই পরেও নাই কিন্তু নধো যেবস্ত 
বিষয়ক বা অবস্ত বিষরক জ্ঞান তাহাই মনের আকার। অন্তরে বাহিথর বুস্তর 
আকারে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই মন। 

“ব্দপন্ত ক্ষণসন্ব্লাৎ” ক্ষণ সঙ্গল্ল হইতেই একট| জপ এমে দেখা বায়। 
সঙ্করনং মনোৌবিদ্ধিদন্ল্লাত্তন্ন ভিন্যতে। স্পন্দনাগ্সিকাসক্ধপ্প শক্তিই মনু 

লীলা-মন হইতে এই জগৎ। মনট। সম্ধল্প মার। গত তাই । 
সঙ্কন্নটা ত্রম্বও নহে দীর্ঘও নহে এজন্য জগতের হস্বত্ধ দীর্ঘত্ব এটা মাত্র ত্রমজ্ঞানে 
দেখা যায়। কিন্তু মা! শিজ্ঞাসা করি দনজ্ঞান হইলেও কিরূপে শূন্তাকার 
সঙ্গ গুলিই স্থুল সুপ্ম কঠিন তরল হৃস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বহু আকার বিশিষ্ট হইয়া 
পরিদৃণ্তমান জগং হইতেছে ? 

সরম্বতী_ আত্ম! ভাবনা তুলিয়া আতিবাহিক বা ভাবনার দেহ ধারণ করিলে 
যাহা হয় তাহাই সমষ্টি মন বাব্রঙ্গা। সমষ্টি মনোদেহ ধারী আম্মাকে ত্রহ্গা বলা 
হইতেছে স্মরণ রাখ। ইনিই আদি জীব। ইনি কিন্ত সত্য সঙ্বন্ পুকুষ। ইনি 
যাহা সঙ্গল্প করেন তাহাই কালে স্কুল দেহ ধারণ করে। 

সঙ্কর প্রথমে সুক্ষ প্রপঞ্চরূপে ভাসে। সুক্মভূত সকল দীর্ঘকাল এক সঙ্গে 
থাকার পর পক্ধীকৃত হয়। তাহাই স্থল আকার। ক্ষ প্রপঞ্চাতআ্বক মনহ স্থল 
প্রপঞ্চের সথষটিকর্তী। আবার পুরুষ স্থল দেহের উপর অভিমান করিলে স্কুল 
প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়। 

যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে উৎপত্তি প্রকরণে ৪র্থ সর্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই 
এখানে বল! হইল। অল্প কথায় সেখানে বল! হইয়াছে £__ 
* মন আগন ইচ্ছায় আপনার দেহ আগে কর্পনা করে। ইহার ভিতরেই 
সব আছে। আকাশ যেমন একটি নাম মাত্র, মনটাও তাই। মনটা মিথ্যা, 
আর মিথ্যা মনের চেষ্টাও মিথ্যা। মিথ্যা মন বিজ্ন্তিত এই বিশ্ব ওমিথ্যা। 
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8১ লীলা উপন্যাস। 


লীলা-_মাঁ! কৰে আমি এই ভ্রমকে পরিত্যাগ ফরিতে পারিব? কবে 
আমি এই ভ্রম কল্পিত মনের মূলবস্ততে আম্ম সমর্পণ করিতে পাঁরিৰ ? 

সরস্বতী__শীঘ্রই পারিবে। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়। সত্যের অনুসন্ধান 
কর। সত্য পাইলেই ত্রম দূর হইবে। দেখ লীলা ! এই বিশ্বটা দপণ দৃশ্ঠমান 
নগরী তুলা। ইহা আত্মাদর্পণের ভিতরেই। কিন্ত ভিতরে স্বপ্ন দেখিলেও যেন 
মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি পেইরূপ বিশ্বটা আত্মার ভিতরে হইলেও আস্মমায়া 
* দ্বারা বাছিরে যেন দেখা যায়। বুঝাইবার জন্ত ইহী বলা হয় কিন্তু তত্ব কথা আরও 
সুপ | বিশ্বটা সত্যসত্যই নাই।' আঙ্মাই বিশ্বের আকারে বিবপ্তিত। এই 
ভাবে বিবন্তিত কায়াটা আস্মণায়া দ্বারাই হয়। রঙ্ছু সর্বদাই রঙ্ছু। কেবল 
ভ্রগঙ্জানে রঙ্চুই স্পরূপে বিবন্তিত হনন। সর্প কোথাও নাই। এঁবে আত্মার 
ভিতর বাহির বলিতেছিলাম & ভিতর বাচিরই বাঁ কি? যখন আত্মা 
আপনি আপনি থাকেন তখন তিনি অব্যক্ত সনই ভিতর । আর গাঁয়া অব- 
লম্বনে যখন প্রকাশ হন তখন এ ব্যক্ত অবস্থাকে বাহির বলিতে পার । 

লীলা-_নিত্য আলোচনার কথাই আপনি বলিতেছেন প্রকৃত .সৎসঙ্গই উহা । 
মাতোমার রুপা অনুভব করিয়া আমি ধন্য হইয়া যাইতেহি | তুমি এই ত 
আবার বল। 

সরস্বতী-তুদি বে জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্রদম্পনা ৮ দিন মরিয়াছে আর 
তোমরা বহুবর্ষ রাজ! রাণী হইয়া আছ ইহার উত্তরে আমি ব্লিতেছিলাম ৫ 


নত 


দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘযং তথাজনে । 
নাস্ত্যেবেতি যথা ন্যারং কথ্যমানং ময়া শু ॥ ২৮ ॥ 
এই বছ দেশ বিস্তৃত স্্টি ইহা যেমন মায়া কল্পনা সেইরূপ ক্ষণ কল্প ইত্যাদিও 
মনের কল্পনা মাত্র। 
দীর্ঘকাল, অল্নকাল-_যেরূপে এই সমস্ত কল্পনা উঠে তার ক্রম বলিতেছি 
শ্রবণ কর। 


অনুভূয় ক্ষণং জীবো মিথ্যা মরণদুচ্ছণম্‌। 
বিশ্মৃত্য প্রীক্তনং ভাবং অন্যং পশ্যতি স্ুত্রতে ॥ ৩১ ॥ 
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লাল উপগ্ঠাস। ৪২ 
তদেঝোন্মেষ মাত্রেণ বোনেব বোম রূপ্পি। 
আধেয়োরমিহধারে স্থিতোহমিতি চেততি ॥ ৩৮ ॥ 
হপ্তপদাদিমান্‌ দেহো মমায়মিতি পশ্যতি। 
যদ্দেপ চেততি বপুস্থদেবেদং স পশ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
এতস্তাহং পিহুঃ পুঝে। ব্নাগোতানি সন্তিষে | 
ইমে মে বান্দবা রমা মমেদং রসামাস্পদস্॥ ৩৯ ॥. 
জাভোহমভবং বালো বৃদ্দিং বাতোহদাদুশঃ | 
বাঙ্গবাশ্ঢাস্ত মে সর্বেন ভীথৈব বিচরন্তামী ॥ ৩৫ 
চিন্বাকাশ ঘনৈকঈগৎ দেপান্যেপি ভবন্তি তে ' 
এবং নামোদিতে পাস্ত চা সংসার খণ্ডকে ॥ ৬৬ ॥ 


হে জুঞরতে | জীব গ্ণকাল নাত্র অরণমুচ্ছ। অনুভব করিয়া ভাবনের গত ঘটনা 
নব ভুলিয়া বায়। এবং তইক্ষণাৎ অন্য কিছু দেখিতে থাকে । এ দেখাটা কিন্ত 
স্বপ্পে দেখার মত | কারণ দরণ শচ্ছার গুল চক্ষুর কাব্য হয় না। 


নেই সনয়েই আকাশরূগী জীব আপার দেহাণি শুন্ঠ হইরাও উন্মেধ প্রাপ্ত হর। 


স্থিত। “নং বং বাপি স্মরন দেহং তাজতান্তে কলেবরং” যেমন বেমন ভাব স্মরণ করে 
স্বৃত্িতে তাহাই আসিতে থাকে । 

জীব স্মরণ করে এই হস্তপদাদি বিশিন্ট দেহ আমারই; এই পিতার পুল, এত 
বৎসর অতিবাহিত করিলাম । এই সকল রমণীয় বন্ধু বাদ্ব আমারই, এই আমার 
স্বরম্য গৃহাদি। আমি জন্মিয়াছি, আমি বালক ছিলাণ, এই ভাবে বৃদ্ধিংপ্রাপ্ত 
হইয়াছি। আনার এই সব বান্ধব সেই গ্রকারেই বিচরণ করিতেছে । 

আকাশরূপী আত্মার দেহ ভাবাপন্ন গে চিন্ত সেই চিত্তের যে দৃঢ়তর অধ্যাঁস সেই 
একাধ্য।স হইতে বান্ধব দিগের দেহ সম্বন্িত্থটা নিজের বলিয়াই বোধ হইতে থাকে। 
আকাশ শুন্য । তাহাতেই পূর্ব সংস্কার বশে এ সমস্ত ্রমজ্ঞান উত্থিত হয়। স্বীয় 
চিত্তটাই তখন একথও সংসার হইয়া! যায়। 


যোগবাশিষ্ঠ। ১০ সর্গ। ২৪৭ 


১৩ লালা উপগ্যাস। 


কিন্ত প্রক্কত কথ! এই যে 
ন কিঞ্চিদপাভ্যুদিতং স্থিতং ব্যৌমৈব নিশ্মলম্‌। 
স্বপ্নে ডষ্টরি ঘদত চি তদঙ দুশ্যে চিদেবস। ॥ ৩৭ ॥ 
কোন কিছুই সতা সত্য উদিত হইতেছেনা। একনাত্র নিশ্মাণ ব্যোন স্বরূপ 
আত্মাহ অবস্থিত। স্বপ্রকালে যাহ। দেখা যায় তাহ! কি? এবং থিনি দেখেন ভিনিই 
বাকি? একমাত্র চিৎ নিনি তিনিই স্বপ্বরূপেই আছেন । তিনিই দ্রঈট। তিনিহ স্বপ্ন । 
জাগ্রতে ধাহা দেখা যায় সেই দৃশৃগ সেই চিতই। রচ্ছুটি ভরনস্ঞানে যেমন সর্পনত 
বোধ হয়, স্তাণু যেমন ত্রমজ্ঞানে পুরুষ মত বোধ ভয় স্বগ্তরমে চিংও সব্ধদা স্বস্বরূপে 
থাকিয়াও অন্তরূপ সাজি আপনাকে অন্তন্রপ ভাখন। করেন। 
আবার দেখ। স্বপ্পে একট দ্রষ্টভাব পাওয়া নার আর দৃ্ঠভাব৪ পাওর| 
বার। আমিই আছি। . স্ব.গ্রু আমিই দ্র্। আবার আনি বছ ভাবে ূগ্ঠ সাজি । 
কোথাও কিছু নাই কিন্তু স্বগ্ে এই দ্র দ্য ভাব দারা নান। প্রকার কল্পিত ভে? 
অনুভব হয়। চিৎ আবার স্বপ্পে নর্বত্র গমন করেন। বাস্তবিক তিনি কিন্তু 
চলন রহিত। এখন এই দরষ্ট, দুগ্র ভাব বাদ হইলে অর্থাত দরষ্টাও নাই এবং দৃশ্য 
কোথাও নাই এই হঈলে বেনন দর্শন ব্যাপারটা অদশন বূপে্ট পরিণত হর সেইন্ূপ 
বাস্তবিক চিৎ হইতে কোন কিছু উঠে না, কোন কিছুরই দশন হর না, তথাপি 
যে চিতৎকে সব্বদা মনে হর এটা ভ্রম মাত্র। ইহা মারারই ব্যাপার । 
তাই বলিতেছি “থা স্বপ্পে তখোদেতি পরলোক দৃগাদিভিঃ ॥ ০৮ ॥ চিতের 
স্বপ্পে উদর, স্বপ্নে সর্বত্র গনন 'ও যেমন তাহার পরলোক দশন দ্বারা উপরও সেইরূপ । 
পরেলোকে যখোদেতি তখৈবেহাত্যাদেতি সা। 
তগ স্বপ্প পরলোৌকেহ লোকানামসতাং সতাম্‌ ॥ ৩৯ 


আবার পরলোকের উদয়টও যেমন ইহলোকের উদয়ও সেইরূপ । স্বপ্ন 
পরলোক ইহলোক অনতামেব ভ্রান্ত সতাম্-_-অপৎ হইয়াও ত্রাস্তিতে সতরূপে 
প্রতীত হয়। 

লীলা__মা ! কৃপা করির৷ বলুন এই ভ্রান্তি জ্ঞানটি কার হয়? 

, সরন্থতী_সৎ চিৎ আনন স্বরূপ যিনি তিনিই আছেন। সত্যপত্যই কোন 
ব্ছু তাহা হইতে উঠিতেছে না। মিথ্যা! একটা যাহা উঠার মত লোকে বলে 


২৪৮ যৌগবাশিষ্ঠ। ২০ সর্গ 


লালা উপন্যাস । ৪৪ 


তাহ! মণির ঝলকের মত ভ্ঠাহার দ্বার একট! জ্ঞান কল্পনা মার । ইহাই মায়া। 
যাহ! নাই তাহাই ঘেন আছে ইহাই মাঁয়া। এই অজ্ঞান দ্বারা তিনিই যেন স্বরমন্ত 
উবোল্লসন্” আপনি আপনিই আছি আত্মমায়া দার আমি অন্তরূপ এই উল্লাস প্রাপ্ত 
ধেন হই । অন্যর্ূপে বিনি স্থিতি লাভ করিলেন তিনি অজ্ঞান কল্পিত। পূর্বেও 
বলা হইয়াছে লমজানটাই মনের আকার। এই বিষয় পরে আরও ভালরূপে 
বঝিবে। 
ন মনাগপি ভোদো্তি বাঁচীনামিব বারিণি। 
আতোজাত মিদং বিশম জাতহ্বাদনাশি চ ॥ ৪০ ॥ 

ভলটি যাহা তরঙ্গ সমৃহও তাই । জল হতে তরঙ্গের ভেদ যেমন, মনের সন্তা 
স্বরূপ ব্রদ্ম হইতে মনের ভেদও সেইরূপ | এই বিশ্ব ভ্রমজ্ঞানে ব্রহ্ম হইতে জাত 
অর্থাৎ বিশ্ব জন্মে নাই তাহার আবার নাশ কি? অজাত বলিয়াই অনুষ্বর। 

পিন আপনিই আপনার পারমার্থিকরপে অবস্থিত। জগতরূপে কোন কিছুই 

নাই। ন্বন্ধপত্থাত। নাস্তোব। হবে যাহার প্রকাশ দেখা যায়? বচ্চভাতি? 
চিদের সা। বাঁভার প্রকাশ দেখা বায় তা! চিৎ মাত্র। পরম বোমরূপিনিচিতি 
চেত্যভাব বঞ্জিত হইয়াই অবস্থিত । 

আর সাধারণে যে বস্ত সকল দেখে তাজ দ্র্টাতে মাত্র আরোপিত হয়। চেতাতা 
দ্বার! অধিষ্ঠান চৈভন্য দুষিত হয় না ঘেমন রজ্জুতে সর্প আরোপ হঈলে রঙ্গ দূমিত 
ভয় না সেইরূপ | 

রসতন্মাত্রই হঈভেছে জলের তন। সেখানে বীচিত্ব নাই । কারণ রসনা দ্বারা 
হার উপলব্ধি হয় না । এক মাত্র চিদীকাঁশই মায়িক অ!বরণরূপ আপন স্বভাব 
দ্বারা এই জগদীকারে বিভাধিত। 

এই জন্য বলিতেছি দৃণ্য বলিয়া কোন কিছু মাই। দৃণ্ঠ যখন নাই তখন 
দ্র ভাঁব বা দর্শনভাব কোথায় থাকিবে ? 

মরণমচ্ছার পর এক নিমেষ মধোই জীবের চিন্তে ব্রিজগদ্র্শন রূপ কস শ্রী 
প্রতিভাত হয়। তখন জীব পূর্ব জন্মের মত দেশ, কাল, আরন্ত, ক্রম অর্থাৎ 
পূর্বে ষে ভাবে জগৎ দেখিয়াছিল সেই ভাবেই জগদর্শন করে। 

তখন চিদ্বপু জীব__-মজাত হইয়াও স্মরণ করে আমি জঙ্মিয়াছি, এই আমার 
মাতা, ই পিত, রি বন, এই ভৃত্য, এই আমি বালক, এই য্বা ইত্াদি। [ 











মোগবাগিষ্ঠ | ১৭ সর্গ। ১৪৯ 


৪৫ লীলা উপন্াঁস। 


মরিবার পরে নিমেষ মধ দেশ কাল ক্রিয়! দ্রব্য মন বুদ্ধি ইন্জিয়াদি বিশিষ্ট শরীর, 
পিতা, মাতা, বালক, কাল, যৌবন সমন্তই ক্রম অলস|রে স্থৃতিতে ভাসে । 
নিমিবেনৈর মে কল্লোগত ইতানুভূয়তে ॥ ৫৩ ॥ 
এক নিমিষকেই এক কল্প গত হইল অন্তভূভ হয়! যেমন রাজা হরিশ্চন্্র এক 
রাত্রিকেই দ্বাদশবর্ষ মনে করিয়াছিলেন, কাস্ত/বিব্হকাতর দন্তষ্য যেমন এক 
দিনকে এক বতসর মনে করে। সেইন্ধপ চিংশরীরে জন্ম লাঁভ করিয়াও জীব 
পূর্ব পুর্ব স্মৃতি দ্বার! অভুক্ত বস্তির ভোজন লাশ্ঠির হার আমি জাত, আমি মৃত, 
এই”আমাঁর পিতা, এই আমার মাত এইরপ ভ্রম জ্ঞানকে সত্য মত অটভব করে। 
শৃন্যমাকীর্ণতামেতি তুলাং বাসনমুত্সবৈঃ 
বিপ্রলন্তোপি লাভশ্চ মদ স্বগ্রাদি সন্িদি ॥ ৫৩ ॥ 
তখন শূন্তস্থ ন জনাকীর্ন দেখে, বিপদও উৎসবমর দেখে, গ্রস্তারণাতেও লাভ 
দেখে। অবিষ্ঠ। দার! শুধু যে অসদ্থান হয় তাহা নহে কিন্তু পদ্িরুদ্ধভানও হর] 
মরীচ বীজ কণ।র যেমন ততীগ্ষীতা, স্তন্থের ভিভরে যেমন অরচিত পুভ্তলিকা 
আছে দে্টরূপ যিনি অজ তাহার মধ্ধো এই দৃগ্ৃজাল আছে বলির বোৰ হইলেও 
ইহার পৃথক সততায় নাই। আল্মার আবার অঅস্তিভ বন্ধন মুক্তি কি নিমিন্ত 
থাকিবে এবং কিরূপই ব| হইবে । এই সমস্ত মারার বিলাস মান্। 
মেঘ রৰ শ্রনণে বকীর যেমন আনন্দোচ্ছাস হয় লীলার তাহাই হইতেছিন। 
বেদন নবঙ্গলবরের বারিধারায় পর্বতের নিদা ভাপ দূর হর সেইরূপ ভগবত্ী 
সরম্বতীর উপদেশ বাক্যে লীলার হৃদরভাপ তথন কিছুই ছিল না। লীলা! শাস্থ 
হইয়া উপবিষ্ট আছে। আর সরম্বতী? যেমন তরঙ্গার়িতবিপুল কার বলাহক 
গগনমগুলে তিরোহিত হর সেইরূপ দেনীও অন্যহিতা হইয়াছেন। ধীরে ধীরে লীগ 
জাগিতেছে। তন্বজ্ঞানের পরম শান্ত কথা শুনিয়া, নির্বষ্ট সলিল জলধর 
যেমন নিংশবে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, সেইরূপে লীলার আম্মাও অতি ধীরে 
স্বলদেহে গ্রবেশ করিতেছে । লীলার কি অপরূপ রূপমাধুরী জাগিরাছে। লীল! 
আপনাকে আপনি দেখিতেছে। এখনও মনে হইতেছে যেন আকাশপথেই লীলা 
আসিতেছে । আপনাকে আপনি দেখিয়া লীলা মনে করিতেছে যেন লাবণ্য তরুর 
একটি কোমলশীথা উদ্ধে দুলিতেছে । 


৫০ যোগবাশিষ্ঠ । ১০ সর্গ। 


লীলা উপন্যাস । ৪৬ 


লীলা জাগিয়াছে। এখনও স্ুখাসনে উপবিষ্টা। তগবতীর উপদেশ পুনঃ 
পুনঃ স্মরণ হইতেছে। লীল! যেন বৰিয়।ও বঝিয়া উঠিন্ছে পারিহেছে ন।। আবার 
মন্ঃ সংযৌগ করিতেছে । আবার সমাধির উপক্রম হষঈন্তেছে। এমন সময়ে 
রাহ্মুহূর্তচক বাগ্ধবনি হইল। 

লীলা আসন ত্যাগ করিয়৷ উঠিলেন। পূর্ব সঙ্কেত 'মন্বসারে যোগমায়৷ ও 
ভোগমায়৷ আসিল। | 

সমন্তই সেই। লীলা ভোগমায়াকে সমস্থ বাবচারিক কর্মের ভার দিলেন। 
পূর্ববৎ সমস্ত কাধ্যই চলিতে লাঁগিল। | 

লীলা যোগমায়াকে সঙ্গে করিরা পূর্বে যে স্থানে বিরহ শান্তির জন্য বিভাম 
করিতেন সেই স্থানে গিয়াছেন। লীলা যোগমায়াকে জিজ্ঞাস! করিলেন সথি। 
পূর্বে আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার স্মরণ করিলে আমি ভাশ্ত সন্ধরণ করিতে 
পারি না । বিরহ-বিকারে আমি কি বলিতাম তাহা কি চোমার ম্মরণ আছে ? 

ঘোগণীয়া-_তাহা! ত ভুলিবার উপায় নাই। তুমি 5 জান আমার ৪ বির 
মাছে । কিন্তু তেমন বিরহ ত কোথাও দেখি নাই। | 

লীলা--কি তখন বলিয়াছিলাম ? 

ঘোগমায়া- আমরা তোমার জন্য কত কমলদল আনিয়া দিভাম, কুনুমনিচয়ে 
পরিপূর্ণ কত উদ্ভানভূমিতে তোমায় লইয়! গিয়াছি, কত একার পুষ্পের মল! 
[ঠামায় পরাইয়াছি। তোমার গাত্রদাহ নিবারণ জন্য কতই করিয়াছি কিন্তু 
হাতে তৃমি কি বলিয়াছ তাহা! আমার সবই স্মরণ আছে। 

লীলা--বৰল না কি বলিয়াছি। 

যোগমারা__তুমি বলিতে আমি অনলোপরি নিপতিত পদ্মিনীর স্ায় তাার 
নিরহে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। শীতলবাযু সঞ্চালিত কমলদলের উপর উপবেশন 
করিয়। আমি জনন্ত অঙ্গারে উপবেশন জনিত ক্রেশ অস্থুভব করি; আমার অঙ্গ 
যেন দগ্ধ হয়! যায়। নান! জাতীয় কুন্মনিচয়ে পরিপূর্ণ উদ্যান ভূমি আমার 
নিকট উত্তপ্ত সৈকতভূমি বলিয়৷ মনে হয়। চারি দিকে কুমূদর কুলার ফুর্টি- 
য়াছে, মন্দ মন্দ মারুতপঞ্চলনে তরঙ্গমাল! খেলিতেছে নানাবিধ সারস মানহর 
কজন করিতেছে এমন রমণীয় সরোবর আমার নিকট নীরস বলিয়া মনে হয়। 
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৪8৭ লালা উপন্যাস । 


আমর! তোমার পুষ্পভারসমৃদ্ধ বৃক্ষ, পুষ্পিতাগ্র লত! দেখাইতাম। মারুত পতিত 
পতমান পাদপস্থ কুস্থম লইয়া খেল| করিত, ভ্রমর সকল গুঞ্জন করিতে করিতে 
মারুতশ্চালিত কুস্থমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত আর ঘনে হইত যেন বৃক্ষসমূহই গান 
করিতেছে। মত্ত €কোকিলনাদে বৃক্ষ মকল যেন নৃত্য করিত আমরা কত 
দেখাইতাঁম তুমি কিন্তু যাতনায় ছটুফট্‌ করিতে। বননির্ধরে মন্মথবিদ্ধ ডাঁহুক 
শব করিত তুমি কবে রাজাকে তাহা দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলে তাহা বলিয়া 
' শোকে 'নুচ্গা প্রাপ্ত হইতে। আমরা মন্দার, পদ্ম ও কুমুদ কুন্ুমের মালা গলে 
পরাঈগা দিতাম তুমি বলিতে যেন তুমি কণ্টকের উপর পতিত হইতেষ্। 
গ্রজালা নিবারণার্থ কমল কহুলার কুমুদ ও কদলী পত্র দ্বারা শয্যা রচনা 
করিয়া দিলে তুমি বলিতে আমার গাত্র স্পর্শ হইতে হইতেই শীতল সরস শখ্যা 
শুষ্ক মন্্্র হইয়া একবারে ভম্ম হইয়া গেল। উদ্যান মধ্যে কদলীকাণ্ডের 
উপরে পল্লব নির্ষিত দৌলায় দোছুল্যমান হইয়! তুমি লজ্জায় মুখ টাকিয়া রোদন 
করিতে। সখি! সেই আজ তুমি এত শান্ত কিরূপে হইয়াছ? 

লীল! বেইনাত্র সনাবি হইতে উঠিরাছেন। পথশ্রান্ত পথিক যেমন বৃক্ষ য়া 
পইর] ধাতল হয় লীলাও বহু ক্লেশের পর সমাধি বৃক্ষের ছারায় একবার আরাম 
লাভ করিয়াছে বলিয়! পুনঃ পুনঃ সেখানেই যাইতে চায়। লীলা ঘোগমায়ার 
কগ। শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছে । তথাপি ঘোগমায়া পুনঃ পুনঃ 
দিজ্ঞানা করিতেছে বল নাঁ_কিরূপে এরূপ হইলে ? 

নীল!--তুমি তাহা করিবে ? 

থেগসারা-করিব। 

দাদা দেখ সি! বৈরাগাই সযাধির বীছ | পরকীয় দ্রব্যগ্রহণে নিবৃত্তি 
এব* স্বার্থে বিরক্তি ইহাই হইপ বৈরাগোর ক্রম | চিন্ত সমাধির ক্ষেত্র। শুভকম্ম 
এখানে ভলচাঁপন ব্যাপার । সংসঙ্গ ও অধ্যান্ব শা চষ্ঠা ইহার জল দেক। বীন্গ 
চিন্তক্ষেত্রে ধাহাছে নষ্ট না হয় তচ্ন্য হপ্তা দান ইত্যাদি কর্ম কর এবং ক্রোধ 
পৌভাদি আগ কর। তীর্থ পর্যযটনাদি সংকর্মাও কর। তবে চিগ্ুহরিণ সমাধি 
নরুর আশ্রয় পাঈয়। শান্চিলাভ করিবে। তষজ্ঞান বলে বিষয়ের প্রতি যে 
বৈরাগ্য--সেই সুদৃঢ় বৈরাগাকেও ধ্যান বলে। তত্রজ্ঞান লে বৃঝিবে চিত্রকর 


স্ীশীশিশশিিশীশিিশিী শশা টিটি শিটিশাতি পাশ শশী শীত 
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যেমন চিত্রমধ্যে মিথ্যাতরঙ্গসন্কুলা তরঙ্গিনীকে চিত্রিত করে সেই মত কল্প- 
ফিতাও বক্ষে, জগৎ কল্পনা করে। মৃন্রিকাপিণ্ডে মেমন কর্িষ্যমান ভাগুরাশি 
নিভিত খাকে পবরঙ্গে সত ৭ই জগগ্ভাণ নিহিত বভিধাছে) তর সংসার 
তথা না গাকিলেও আছে! দেখ যোগমার! তুমি সমাপিৰ কঠোরতা করিতে 
বদি না পার তবে তুমি পরমেশ্বরকে দিবাধাত্র ভক্তিযোগে 'মারাঁপনা কর। 
করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়। তোমাকে সনস্তই প্রদান করিবেন 
দদাত্যে তশ্মহাবুদ্ধে নির্ববীণং পরমেশ্বর; | 
অহনিশং পরময়া চিরং ভক্ত 'প্রসাদতে ॥ 
সর্বদা নাম, প্রার্থনা, উপাসনা! লইয়া থাঁক। ঈশ্বণ প্রণিপাণ 'একবারএ 
যাহাতে ভূল ন! হয় তাহাও করিও ভমি'ও আমার গত শান্ত হইবে । এ দেখ কে? 
ভোগমায়া আসিল । বন সংবাদ দিল। ঠখন সকলে আপন "আপন কলম্মে 
গেল। 
ক্রমে সন্ধ্যা আদিল। লীলা আপন মণ্ডপে গিয। উপবেশন করিলেন । ভগ- 
বতী সরস্বতীর কথা আবার চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রম জ্ঞান ছাড়িয়াও ছাঁড়িতে 
পারে না। আমি জন্মিয়াছি, আমার দেহ, আমার রাজা, এ সব ভূল জানিঘ্নাও 
ত্াগ ভইতেছে না। তখন জ্ঞণ্তীদেবীকে স্মরণ করিল। জ্ঞপ্রীদেবী আসিলেন। 
লীলা এ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল। 
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বিশ্রান্তি উপদেশ । 
দেবী-জীবের মরণ মোহের পরেই অসংখ্য জগৎ তাহার সম্রথে প্রতিভাত 
হয়। যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলে নানাপ্রকার রূপ দেখা যার সেইরূপ । জীন 
যে সমস্ত জগৎ দেখে তাহার কোনটি ধশ্মময় স্থষ্টি যেমন স্ব্গাদি, কোনটি বা কপ্ম- 
ময় সষ্টি যেমন গৃহ নগরাদি আর কোন প্রকারের সৃষ্টি প্রবাহ, কল্সান্তস্থায়ী যেমন 
পৃথিবাদি। সমস্ত সষ্টিই দিকাল কলনাকাশ পূর্ণ । 
নানুভূতং ন যদ্দ্টং তন্ময়া কৃতমিতাপি। 
তৎক্ষণাৎ স্মৃতিতা মেতি স্বপ্রে স্বমরণং যথা ॥ ৩ ॥ 
স্মৃতিতে দাহা কখন অনুভব করি নাই, বাহা কখন দেখি নাই-শাঠ। 
মামি করির|ছি বাহা কখন হই নাই তাহাই হইয়াছি এই ম্মরণটি মরণচচ্ঠর 
পরে উদন্ন হয়। শাঁপনার মরণ আপনি কে কবে দেখিয়াছে? তথাপি মগ্ধে 
মাম্মমরণ দেখার নহ সাব পাসনাতে কত জগতই তৎক্ষণাৎ দেখে । 
জান্তিরেবমনন্তেরং চিদ্বোম ব্যোলি ভাস্তুরা | 
শপকুড্যা জগমা্গী নগরা কল্পনাত্বিকা ॥ 5 ॥ 
ঈদং জগদয়ং সর্গঃ স্যৃতিরেবেতি জ্স্ততে । 
দরকল্পক্ষণাভ্যাস বিপধ্যাসৈকরূপিণী ॥ ৫ ॥ 
এই জগনারী নগরী দীপ্তিমতী কল্পনাত্মিকা। ইহা! অনন্ত ভ্রান্তি। ইহা ভি্বি- 
শূন্ত হইয়া চিদাকাশেই শুন্থর্ূপে অবস্থান করিতেছে । এই জগৎ, এই চষ্টি, 
ইহা দূর, ইহা নিকট, ইহা ক্ষণ, ইহা কল্প এই সমস্ত ভ্রমেরই বূপ। ইহারা ভ্রমরূপে 
পরিণস্ পূর্ব স্বৃতিরই বিকাশ মাত্র। 
নানুভূতামুভূতা চ জ্ঞপ্তিরিগং দ্বিরূপিণী ॥৮ ৬ ॥ 
মন্রতূত অনগ্ভ্‌ত উভয় প্রকার দর্শন চিৎ রূপে অবস্থিত এবং চিৎ স্বরূপেই 
প্রবত্তিত। বাহা। কখন অনুভূত হয় নাই তীহাও “ইহা! আমার অনুভূত” এইরূপ 
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ন্রম হইতে উৎপন্ন । শিতার স্তায় কাহাকেও দেখিলে বেমন পিতার স্মরণ হক 
পিতুরিব পিতুঃ স্থৃতিঃ ৷ স্বপ্ন ভ্রমেও সেইরূপ হয়। সংসারট। স্বপ্নের সায় 
প্রজাপতির বাসনাতেই ছিল। ক্রমে স্থল হইরা প্রকাশিত হইয়াছে । বাসনাময় 
ংসারের অত্যন্ত বিস্বৃতিই মুক্তি । 


দৃশ্যং ব্রিভূবনাদাদমনুভূতং স্মুতে। স্থিতম্‌। 

কেষাঞ্চিত তন্থিকেষাঞ্চিৎ নানুভূতং স্মুতে স্থিতম্‌॥ ৯ ॥ 
প্রতিভাসতএ বেদং কেধাঞ্চিৎ স্মরণং বিনা । 
অত্যন্ত বিশ্ৃতং বিশ্বং মোক্ষ ইত্যভিথীয়তে ॥ 


পীলা-_দেবি। মুক্তি কি রূপে লাভ করিব? বাঁসন! জান ত কিছুতেই অদু 
হর না। কি উপায় হইবে ? 

দেবী। তত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে যুক্তি নাই। অহং জ্ঞান ও দৃশঠ 
দশনের অভাব যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ মুক্তি নাই । রজ্জুকে সপ বোধ করা 
হ্রাছে। বতক্ষণ সর্প শব্দ ও সপ শবের অর্থ, রজ্জুতে ভ্রম রূপে আছে ততঙ্গণ 
সপভয় থাকিবেই । যোগে যে জগতের বিস্থৃতি তাহা কতক্ষণ ? যোগ হইতে 
উঠিলেই আবার সংসার | জ্ঞান হইলে নিশ্চয় হইবে যে হ্ষ্টিতরঙ্গ ব্রঙ্গ সনুদ্র ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। যাহা কিছু দেখা যার, শুনা যায় তাহাই পরমপদের বিধ্গ মা । 
মজ্ঞানেই এক মাত্র ব্রঙ্গকে ইহা উহা তাহা রূপে দেখা বাইতেছে ণাত্র । এক নান 
পর্গা্ট আছেন । চিদাকাশে চিদাকাশই অবস্থিত । 

লীলা--দেবি ! জগন্দশন কেন হর তাহা আমি দৃঢ় কূপ ধরিতে পারিতেছি 
না। বতট্কু ধারণা করিয়াছি তাহা আর একবার বলিব ? 

পেণা-স্বল। 

শীলা-_ পুর্বে যাহা দেখা বায়, যাহা অনুভব করা বায় তাহার একটা সংস্কার 
আমাদের চিন্তে লাগিয়। থাকে । সেই সংস্কারগুলি কোন রূপে জাগিয়৷ উঠিলেই 
সমস্ত স্মরণ হর । তবেই হইল পুর্ব সংস্কারই জগদ্দশনের কারণ। এই ত আপনি 
ব্লিতেছেন। 

দেবী-হা।। ইহাতে কি বলিতে চাও ? 
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লীলা--আমি ব্রাঙ্গণত্রাঙ্গণীরূপ স্বষ্টি যে দেখিলাম তাহার সংস্কার আমার 
চিত্তে কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বে ত কখন তাহাদিগকে দেখি নাই। স্থৃতি 
বাহার হয় তাহা ত পূর্বে অনুভব কর: হইয়াছে। এখানে পূর্বে কিছুই অগ্ুজপ 
কর! হয় নাই তবে স্মরণ হইবে কিরূপে ? | 

দেবী-_সংস্কীর হইতে দশন হয় সতা, কিস্তু পুর্ববান্ুভৰ জনিত সংস্কার না 
থাকিলেও দরশন হর। সংস্কার যেমন চিত্তে বাদ করে সেইন্প মায়া নানক গুল 
বাসনাও আছে। মায়াটা অজ্ঞান। এই মূল বাসনাই অদৃষ্টপুর্ব বস্থ দেখায় 
তুমি যে ব্রাহ্মণত্রাঙ্মণী রূপ স্থষ্টি দেখিয়াছ ইহা পূর্বান্ুভব জনিত সংস্কীরমূলক 
নহে। তোমার আম্মাতে আশ্রিত যে মায়া বা অজ্ঞান ব। কল্পনা বা সামর্থা ক্লিপন 
সামথ্যে ) সেই অজ্ঞানের এভাবেই এই দশন হইয়াছে । 

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । প্রজাপতি ব্রঙ্গা পর্বাজ্ঞ। নব্বজ্ঞ বণিরা যাহা গত 
হইয়াছে ভাহাও যেমন তিনি জানেন সেইরূপ ভনিধ্যুৎ গৃষ্টির জ্ঞমও তাহাতে 
সংস্কার রূপে আছে। কিন্ত পূর্ব্ব কল্পীয় র্ধা। ঘন মুস্ত হইয়াছিলেন তখন ত 
তাহাতে কোন সংস্কার থাকিতে পারে না। র্বজ্ঞ হইলেও বখন তিনি মুক্ত 
তখন তিনি আপনিই আপনি । সর্ব বলিয়। কোন কিছুর সংক্কার তাহাতে নাই। 
বলিতে পার তিনি যে “যথা পুর্বমকল্পরং” পূর্ধবের মত সমস্তই কল্পনা করিলেন 
কিরূপে ইহা করিলেন? ইহার উত্তর এই যে ত্রীহার আশ্রিত মায়াই এই কন্সে 
মায়াতে উপস্থিত চৈতন্তকে নৃতন ব্রহ্মার আকারে বিবন্তিত করে। এই জন্য বলা 
হয় পূর্ব প্রজাপতি হইতে অন্ত প্রজাপতি হয় । কিন্তু সে প্রজাপতিও শুদ্ধ চেতন। 
তাহাতেও কোন স্থষ্টি সংস্কার রূপে থাকে না । হবে চন্ত্রে চন্ত্রিকার মত সাম্যাবস্থ 
অব্যক্তা জড়িত যে চৈতন্ত তাহা হইতে মূল বাসনা নায়ী অবিদ্যার উৎপত্তি স্থিতি 
প্রলয় হয়। শ্তদ্ধ চৈতন্তে কোন কল্পনা নাই। মায়াধুক্ত ব্রন্গে আত্ম ভ্রান্তি 
স্কুরিত হয় কারণ তিনি খগ্ডাংশ মাত্র। আত্ম ত্রান্তি হইতে শত শত অনগ্ুভূত 
অৃষ্টপূর্বব জগৎ দর্শন হয়। স্ত্তি ছুই প্রকার মনে রাখিও। পূর্বান্থভৃত সংস্কার 
জন্ত একরপ ম্মরণ হয় এবং অনাদি অবিদ্যাশক্তিরূপ বাসন! দ্বারাও স্মরণ হর। 
চিৎ সম্বলিত ব্যষ্টি সমষ্টি অন্তঃকরণটি হইতেছে স্মরণ। ন্মরণটিও মায়া সম্বলিত 


ঈশ্বরের কার্য । ম্মরণটী সন্‌ মাত্রাত্বক মহা চিৎ রূপ। এই জন্ত বলা হয় কিছুই 
উৎপন্ন হয় নাই। চিদাকাশে চিদাকাশং কেবলং স্বাত্মনি স্থিতং। চিদাকাশে 
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দি আছেন। কেবল আত্বাই আস্ম৷। দেখ লীলা! তোমার আত্মাতে থে 
স্তঃকরণ সংলগ্ন আছে ইহ্ভাই মায়া |. সেই মায়া-_সেই অন্তঃকরণই স্থষ্টি দর্শনের 
সুল কবণ। মারাটি শান মার । ঠা নামে মাত্র আছে বস্ততঃ নাই। 
দীলাদেবি। কি আনম্য আঙ্মদম । কি কৌতুক । কি প্রহেলিক! ! 
আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞানচক্ষু দিতেছেন। দেবি! আমার বড়ই কৌতুহল 
জন্মিতেছে। আমি সেই গিরিগ্রাম, সেই ব্রাঙ্মণ-দম্প্তী, তাহাদের সেই স্থষট 
গত দেখিব | দেখিয়া সকল পন্দে্ দূর করিব। 


খরসে। বাগণোগেহে ত্রাঙ্গণা সহিতেহভবগ | 
»* সঞ্গং তং গিরিগামং নয় মাতঃ বিলোকয়ে ॥ ২৭ ॥ 
ন]। আমাকে সেইখানে লইয়া চল আমি দেখিব | 
মস্থতী-_দেখিবে ধদি, ভবে দুষ্টিকে পবিত্র কর। 
লীলা--কিরূপে করিব » 
সরস্বতী__তচেত্যচিদ্রপমযী যে ঢৃষ্টি তাহাই হইল পৰিত্র দৃষ্টি। 
লীলা---পূর্বে খন বলিয়াছিলেন তখন যেন বৰিয়াছিলাম এখন কেন 
বঝিতেছি না? আর একবার বলুন । 
সরম্বতী_ চিৎ থিনি চিনি বস্ত। অন্ত সমস্ত অবস্ত। পূর্বে ১২ অধ্যায়ে 
চিৎ কিরূপে চেহ্যতা যেন প্রাপ্ত হয়েন তাহার কথা বলিয়াছি। 
চেত্যত| হইতেছে কৃষ্টিবিধয়ক উচ্ছ। বা ঈক্ষণ। চেতাতাশূন্ত অথথ 
কুষ্টিবিষয়ক ইচ্ছাশুন্ত থে চিৎ তাহাই হইল অচেতা চিৎ। এখানে চেত্যতার 
শ্মরণ নাই বলিয়। মণির ঝলকে স্টার ্রচুর চৈতন্টেরই কেবল তি পাইতেছে। 
খন সমপ্ত্ই চৈতগুরূপে তোম।র নিকট গ্ক/রিত হইবে তখন তোমার দৃষ্টি পবিত্র 
ইয়।ছে বলা যাইবে। আমি চেতন আনি জড় নঠি--জড় যাহা সেটা আমার 
ভাবনারই স্কলত্ব-ভিতরে সর্বদাই এই বিচার এবং বাহিরেও সর্বাদা অধিষ্ঠান 
টৈভন্তের স্মরণ ইহাই এখানে সাধনা । 
লীলা_বৃঝিতেছি আমি মাত্র ভরষ্টা অন্ত সমন্তই দৃগ্ঠ, তাই উহার! জড়। 
কিন্ত বখন এমন হইবে যে আমি যেমন একজন মান্তষকে দেখি আবার সেই 


মানুষও আমাকে দেখেইহাতে একটা চেতন ভাবের বিশেষ স্ক রণ হয়__চতনে 
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ডেতন স্পর্শ করে সেইরূপ আমি যেমন মাকাশ বৃক্ম লত। ফুল জল বায় দেখি 
. আগার সেঈরূপ আমাকে দেখে_সর্ধ্ একমাত্র টৈনন্েরই বিশেষ শক দি 
অনুভূত বখন হইবে তখনই বলিতেছেন দৃষ্টি পবিত্র উউল। কিন্ত আমি 
জিজ্ঞাসা করি ইহা কখন হইবে ? 

সরস্বতী-_-যখন সমাধি দ্বারা এই দেহের বিস্মরণ হইবে তখনই অচেতা- 
চিদ্রপময়ী পরম! পাবনী দৃষ্টি লাভ করিবে। তুমি প্রচুর চৈতন্ত দেখিয়া দেখিয়া 
'অমলা ইইয়াও যাও তবেই চিদাকাশস্থিত মায়ার অনন্ত স্থষ্টি দেখিবে। 

ভৃষিষ্ট'নর »স্বল্প দ্বার আকাশে যেরূপ নগর দর্শন করে এ দর্শনও মেইরূপ। 
ঈ্টা হইলে তৃমি মামি উভয়েই সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব | কিন্ম--, 

“আয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহে! হি পরমার্গলম্ ॥ ৩০ ॥ 

তোমার 'এই স্থলদেহ সেই সর্গ দশনের ভয়ানক অর্গল-_নিতান্ত গ্রতিবন্ধক | 
এই দেভটি সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া যাও, তবে সেই শষ্টি দেখিতে পাবে । (দত 
ভূলিবার সাধনা হইতেছে, আমি দ্রষ্টা, আমি চেতন। আর দৃশ্ঠ যানা হাহা জড় । 
জড় যাগ হাহা ভাবনার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি মাত্র । ভাবনা যাহা তাহা কল্পনা! মাত্র । 
কম্পন আমি ভুলিতে৪ পারি, না ভলিতেও পারি । যখন না তুলি তখন সব 
চেতন। 

লীন, 


কিয়! সে পিধয়ের যুক্তি আমাকে বলন। 





পরনেশ্বরি । এই দেহ দ্বারা কেন ভগ্ঠ গত দেখা যায় না? হনুগ্রঠ 


অধুনা দেবি! দেহেন জগদন্যদবাপাতে । 

ন কন্মাদত্র মে যুক্তিং কথয়ানু গ্রহা গ্রহ ॥ ৩১ ॥ 
দেবী--জগন্তীমান্যমূর্ভানি মৃক্তিমন্তি মুধা গ্রহাৎ । 
ভবস্টিরববৃদ্ধীনি হেমানী বোশ্মিকা ধিয়া ॥ ৩২ ॥ 


এই দেহ দিয়া অন্য জগৎ দেখা যায় না এই জিজ্ঞাসা করিতেছ-__তা বল দেখি 
দেহই বা কোথায় আর জগৎ বাঁ কোথায়? এই সমস্ত জগতের মুর্ঠি নাই। জগং 
বা দেহাদি ইহার! অমূর্ত। কিন্তু মুধাগ্রহাৎ বিনা মিথ্যা জ্ঞানাৎ_মিথ্যা জ্ঞানে 
ঈহাদ্দিগকে মুষ্টিবিশিষ্ট মনে হয়। জগৎ বাঁ দেহ মায়া 'মাত্র, এই জন্য অমূর্ত। 
রি. 


২৫৮ নোগবাশিহ্ | ২১ সগ। 


লা উপন্যাস! ৫৪ 


নায়ামাত্ত্বাৎ অমূর্ভানি। ভ্রষে, মুষ্তিবিশিষ্ট দেখ মাত্। যেমন স্থবর্ণকে অন্ুরীর 
'গাকাবে দেখ! হয় সেইরূপ জ্ঞানের অভাবে, জগৎ মৃত্রিণানরূপে প্রতীয়মান হয়। 
উন্থিকা অঙ্গুলি মু্দিকা । 
বণ অন্নরীর আকার ধরিলেও বেমন তাহার উত্দিকাত্ব নাই সেইরূপ জগৎ্টা 
এভিভ।ত হইলেও ব্রহ্মণি জগনাস্তি। তরঙ্গে জগৎ নাই। যাহা "দেখ! যাইতেছে 
। রর্গই। রদ্ধৈবেহত দৃগ্ততে। ধুলিবিরোধিনী অধ্ুনিধিতে প্রাতিবিষ্ব ধলির 
»* মারা মর্ঘ রঙ্গের একটা নিথ্যা জগনুত্তি দেখাইতেছে। 


নত] 


খা 


ং প্রপঞ্শেমিখ্যৈব সত রঙ্গাহমদয়ং | 
ত্র প্রমাণং বেদান্ত! গুরাধোহনুভবস্মথা ॥ ৩৫ ॥ 


শি টির ০ সু ৮? দি 

এই গ্রপঞ্চ মিথ্যা মার । দৈতরহিত ব্দই "আমি ইহাই সত্য 1/ 'এহ ব্য 
গ্রমাণ হইতেছে বেদ ৮তাত্পর্যাবাখ্য!কারী গন, গরু, এব ব্রহ্গজ্গণের 
অন্গভব | 


রল্গৈব পশ্বতি বর্গ নাত্রঙ্গ ব্রঙ্গ পশ্থাতি। 
সর্গাদি নান। প্রথিতঃ স্ভাবোনন্তৈব চেদুশঃ ॥ ৩৬ ॥ 


রগ্াই বরদ্ধদর্শন করেন গে বর্ষনহে সে রঙ্গ দেখে না। কেন দেখে না? 
'মাপনার স্বরূপ আব্রণ করা খাহার স্বভাব তাহাকে লে!কে দেখিৰে কিরূপে? 
বঙ্গের আবৃত সভ! বাতা অর্থাৎ মায়া বা কল্পনা হার বন্ধের সত্তা আবৃত হওয়; 
গুহা তাহাই অদ্ধেব স্বভাব। শ্বলানজআবৃত মৃভী। ইহার স্বভাব এই যে ইনি 
স্বকলিত কষ্টাদির নামে গদি শ সন্দকা স্বরণ রাখিও মণি যেমন স্বভীবতঃ 
ঝলক দারা আবৃত হর সেইরূপ দ&।) দারা আবৃত হওয়াই ত্রন্ধের স্বভাব। ইহা 
কন চ্ুম্পাদ ব্রন্দের অবিদ্যাপাদের এক অতি ক্ষুদ দেশে মাত্র । 
লীল!- ব্রহ্ম দর্শন কাহার নাম বলিতেছেন ? 
দেবী--আমি ব্রঙ্গ-নিজের এই ন্ৈক্য ভাবনাসিদ্ধিহ ন্মদশন। বরন্গভিন্ন 
মামি আর কেহ__অর্থাং আমি একজন আবার তরঙ্গ একজন এটাকে বন্ধদর্শন 
বলে না। আবার ব্রনের স্বরূপ সন্ত। বদিও ইহা এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মায়ার 
আবরণে আবৃত হ হইলেই তাহাতে যদি প্রকাশ গার। ক দর্শন যাহা তাহা, 


৯, 
বে 


০? 





ফোগবাশিষঠ । ৯১ রা | ১৫৯ 


৫৫ | লীল। উপন্যাস । 


হইল স্থিতি। ইহা ব্রদ্মৈক্য ভাবনার ফল। কিন্তু উপাসনা ভিন্ন এক্য তাঁবন। 
স্থারী হয় না। ধাহার উপাসন! কর! যাত্স তিনিই সেই রমণী দর্শনের সহিত্ত 
মিলন বরিয়৷ দেন। এ সামর্থ্য তাহার আছ্ছে। যেমন কুর্য দীধিতি না হয়া 
তাহ! হইত্বে অভিন্ন, চন্ত্রিক। যেমন চক্র না হইব[ও চন্দ্র হইতে অভিন্ন, সেইরূপ 
তাহার আত্মমায়! তিনি না হইর়াও তাহা হইতে অভিন্ন। শক্তি ভিন্ন শক্তিমান 
মিলাইতে আর কাহারও শক্তি নাই। সেই ভন্ঠ ব্দ্প্রাপ্তি জন্ত শক্তি অবলশ্বন 
.টাই। [তাই বলা হইতেছে মায়িক স্ষ্টি ভিন্ন এই স্বগ্রকাশের প্রকাশ আর কিছু- 
ত্তেই হইতে পারে না। মায়া দ্বারা আবৃত হওয়াই--আঝ্স কক্পন! দ্বার আপনাকে 
আপনি আচ্ছাদন করাই--গুকারের গায়ত্রীছন্দই ইহার স্বভাব। ইনি সাম্যাবস্থা" 
স্বপা কল্পনা দ্বারা যেন একটা কল্পনা আচ্ছাদিত তইখই দেসনামুত্তি ধারণ 
সবেন। ' 

লীলা-মাহা ! কি স্ুনার। সমুদের তরঙ্গ সেত সমু । বিষর গরমগ্দ 
দু ত ব্যাপনশীল ধিনি তিনিই | সমুদ্রকে যেমন তরঙ্গভাবে টেঝ। হাক সেঠবপ 
্রহ্থকে স্থষ্টিরূপে দেখা বায়। স্থষ্টিরূপে দেখাটি ভ্রম জ্ঞানে হয়। কাএণ ঝলকটি 
থাকিয়াও নাই। ভ্রমে আছে সত্যে নাই। ত্র জ্ঞানটি দূর হইলেই ত্রন্ধাকে কষ্টিভাবে 
দেখা আর থাকে না। তধন বিচিত্র স্থষ্ট নাই। ব্রদ্দই আছেন। বর্গ ব্র্গেই স্থিতি 
লাভ করিয়াছেন। দেবি! আমার মনে হয় যতদিন ভ্রম জ্ঞান দূর না ভইনেছে 
ততদিন চক্ষের উপরে যে জগং দেখিতেছি তাহা নাই ইহা না বলিয়া বদি বলা যাঁর 

ম ব্শতই ইহা উহ! তাহ! নপ জগং দেখিতেছি কিন্তু এক অগূর ব্ধই এই রূপে 
দেখা হইরা যাইতেছে ভাহ। হইলে সাধকের যথাথ সাধন! ভান ভইতে থাকে | 
ইহা, কি ঠিক? 

দেবী_যাহ। ধরিয়াছ ভাহাই করা উচিত। সাঁনাকের (শহাসশ্বগুলি করার 
পরে--এমন কি নিহ্যকর্্ে ব্সিবার পূর্বে ও প্রথমেই স্মরণ করা উচিত আমি 
চেতন--চেতন চেতনের উপাসনা করিতে আসিয়াছে। তবে অজ্ঞানছন্ত আমি 
আমাকে থণ্ড চৈতন্ত রূপে দেখিতেছি। এই ভ্রম জ্ঞান দুর করিবার জন্ত থণ্ 
চৈতন্ত আপন পূর্ণতা যে অথণ্ড চৈতগ্ত তাহার উপাদন। করে। আগে চতুষ্পীদ 
বন্ধের এক পাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে মায়া ভাসে সেই মায় জড়িত ত্রহ্মই সগ্ডণ 
লে এইটি মন মনে রাখ। তব্ইে জগংটা কত ছোট ধারণা করিতে পারিবে | 





১৬৪  দোগবাশিষ্ট। ২৯ র্ 


নাঃ উপন্যাস । 3 


কলে চৈতগ্ত কখন খণ্ডিত হরেন শা চৈতন্তের সহিত জড়েরও কোঁন স্ধ ন1ঠ। 
আমি চেতন--আমার সহিত কোন অনাম্মার সঙ্গ হইতেই পাঁরে না। আনি 
নিঃসঙ্গ পুরুব। আর এই বে জগৎ দে যাইতেছে ইহাও বাস্তবিক পর্ণণ শীষ 

পরিপূর্ণ অধিষ্ঠানচৈতন্ত ভিন্ন আর কিছু নহে। রঙ্গ বেমন জলভিন্ন গার 
কিছুই নহে 7 সেইরূপ ইহ| তাহ! উভীরূপ বিচিত্র জগৎ সেই চৈতন্য । বিিভ্রত। 
যেটুকু দেখা ষায় তাহা! ভ্রসজ্ঞানেক্ট দেখ] খাঁর । ফলে ল্রম তুলা সেটা আব্মমান্ার 
লীলামাত্র। করপনা করাও নার আবার ন! করা বায়। এই ভাবে অর্ধ গেছ 
অধিষ্ঠানটৈ চগ্েণ প্ররণে সব্ব্দাই ঢেহনরূণে থাকিতে অভ্যাস করাইমাপহার" 
প্রয়োজন । 

শ বঙ্গা গগতামস্তি কাধাকারণতোদয়ঃ ! 

বারিখানামভাবেন সরব্বষা সহকারিণান 07 0৮, 


. পাঙ্জের মনে হুক্চ পাকে | কিন্তু বাক মৃত্তিকাতে যুক্ত করা, মৃ্ভিকা্ে 
গজ সেচন করা ঠত্যাদি মহকারা কারণ না হইলে বীজ হইতে বৃদ্ধ ত চে 
পারে না। বরা গেল থেন কের মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টির বীজ শাছে। কিন্ত 
নহনরী কারণ ন। থাকিমে এখন বাজ হইতে রুক্ষ জন্মে না সেইরূপ ব্স্থ নী 
হইতে 415গ থে জন্মিবে আইার্র লখন্ধে নহকারী কাঁরণ কোথার ? যদি বন্দ 
মায়াই মংকরী কারণ,উত্তরে বলিব মায়ার মধ্যেই জগৎ থাকে শাস্ত্র ইহাত বলেন । 
তাই বল রে সর্বপ্রকার সহকারী কারণের অভাব প্রবুক্ত বঙ্গ স্বর্নপ জগতে 
বস্ততঃ কান 17 মাই। তবে আর ভাব কেন যেজগদ্ক্ষ ত্র্মগ্ত বীঙগ 
হইতেই গা ভাঙা নহে ব্রহ্গ ব্রঙ্গরূপে সর্বদা আছেন, তুমি আত্মদায়ার 


্রান্ত হইয়া ব্রগকেই বিচিত্র সৃষ্টি রূপে ভাসিতে দেখিতেছ। 


যাব্দাভ্যান যোগেন ন শান্ত! ভেরধাস্তব | 
নুনং তাবদতত্রূপা ন ব্রহ্ম পরিপশ্যসি ॥ ৩৮ ॥ 


অত্য।স রা যতদিন পথ্যন্ত জগতের সহিত ব্রদ্দোর ভেদ আছে এই তোমার 
ভেদবুদ্ধি দুর না হইতেছে, ঘতদিন তুমি আপনাকে অব্র্রূপা ভাঁবিতেছ ততদিন 


তুমি বরকে দেখিতে গাইবে না। ইজ ও ত সর্বদা এই বিচিত্র স্থষ্টিতে 
এ ৭৯ 


যোগবাশিষ্ | ২৯ দর্গ ২৬৯ 





৫৭ লীল। উপন্াস ] 
একমাত্র অধিষ্ঠানচৈতন্যহ আছেন ইহার শভ্যাম করিতে বলিতেছি--আগে 
সব তুমি সব তুমি এই অভ্যাস দ্বার! সূর্ধত্র ব্রদ্ধকেই স্মরণ অভ্যাম কর তবে 
তুতু করিতে তু তয়! হয়! যাইবে। সর্বত্রই চেতন সর্ধত্রই চেতন দেখিতে 
দেখিতে দেহ মন ইত্যাদি সকলকেই ব্রহ্দভাঁবে দেখিয়া ফেলিবে।  ফেলিলেই 
নিজে ব্রহ্ম হইয়া আপনিই আঁপনাকে দেখিবে। বঙ্গ হঠর়। রন্বর্শন ইহাই । 
এই আমরা সকলে যদি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্ম সন্ধে দুঢব্যংপন্ন| হই- “অভ্যাস 
বারা অধিষ্ানটৈতন্তকে একবারও না ভুলি তাহা হইলে বরহ্মম্পন্ন হইয়া সেই 
' পরমপদকৈ দর্শন করিতে সম হই। 
তখন দেখিব আমার এই দেহটা সম্গক্প নগরের স্তায় আকাশমর। সঙ্ধপ্নের 
নগর সেটা কি? সেটাত শৃন্ভ আকাশ মাত্র। দেহটও শূম্ত আকাশ মত দেহটা 
বাস্তবিক ব্রদধই। কিন্তু তরঙ্গের আকারটা বেন? জলভিন্ন অন্য কিছুই নতে সেইরূপ 
দেহের নায় 'ও রূপটা ভ্রমেই ভাদিয়াছে -শ্রণটকু গেলেই দেখিবে সবই ব্রন্ধ। 
কাঁজেই এই দেহের কোলে কৌলে সেই পরমপদচ1 রই আছেন দেখিবে। 
চিন্তাকাশময় দেহদ্বারাই পরমপদ স্বরূপ ব্রঙ্গকে্ দেখিবে। দেখিতেছ অভ্যাস 
প্রভাবে কোন বস্ত লাভ হয় 
লীলা-_মা! কি স্থুন্দর কথাই শুনিলাম। সম্তই অপিষ্টানচৈতন্ত--সবই 
ব্্দ। চৈতন্যের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মিথ্যা মারা ধভ রঙ্গ করিতেছে । মাঁয়িক 
ঘাহা কিছু তাহাই ত অনাস্থার বিষয়। কাঁজেই রাগ দেব, শক মিত্র, সুন্দর 
কুৎসিৎ, স্থখছুঃখ, মনদেহ, জল আকাপ, বৃক্ষ লা, গম্ত গল্গী_এই নামরূগ 
বিশিষ্ট জগৎ-_ইহাঁকে সর্বমায়েতি ভাবনাৎ-অন্য সমপ্তই মায়া এই ভাবনারূপ 
পরম বৈরাগ্য দ্বারা সমন্তই অগ্রাহা করিয়! শুধু ব্রদ্ধ লইয়া থাকিতে অভ্যাস 
করা হইয়া গেল। এইটি দৃঢ় হইলেই ত্রঙ্মভাবে স্থিতিলাভও হইয়৷ বাইবে। 
আগে জগৎটাকে ক্ষুদ্র করা হউক তবেই ব্রন্ধকে ব্রদ্মতভাবে দেখার জন্য জগং 
নাই অভ্যাম কর! মহজ হইবে। চতুপ্পা্দ ব্রন্মের কাছে জগ্গং নাই মত 
হইবে। 
দেবী-ব্রঙ্গাদির দেহ বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। জ্ঞায়তেৎ নেনিতি জ্ঞানং 
চিত্বমূ। চিত্রদেহ বলিয়া ব্দ্াদি ব্রহ্মদর্শন বোগ্য। তাহারা বন্ধ স্বরূপ পরগতে 
গকিয়াও বন্ধ দেখেন। 


২২ ধোগবাশিষ্ঠ। ২১ সর্গ। 





লালা উপন্থাস। ৫৮ 


তবাভ্ঠাপং বিন। বালে নাঁকারে। ব্রঙগতাং গতঃ | 
স্থিত; কলনরূপাত্বা। ত্রেন তন্নানুপশ্যসি ॥ ১২ ॥ 
হে বালে! তোমার অভ্যাস নাই বলিয়া বভ "আকার শাহ্‌; পখ--তেমার 
বাঁ অন্ঠের দেহের আকার, মনের আঁকার ইভাদি বদদভ। গ্রাপ্ত হয় নাই । 
এখম ভুমি কলনরূপাতআারূপে অবগ্তান করিভেছ 1! কলনঃ অন্তকরণে চিদাত্যাস 
স্তদ্রপান্া। এখনও তোমার আন্তরকরণে চিদাভাস--জীব ছাতা আছে। 
এখনও তুমি আপনাকে ক্ষু শঙ্জ জীব বলিরা জানিতেছ। এই জন্ত সেই 
বকে ত্রা্গণতরাহ্মণী গিরিগ্রামদূপে দেখিতে পাইতে না। বন্ধনে তুমি 
মত্য সঙ্কন্প হইরা বাইবে। তথন ব্র্থভাবে থাকিয়। আপনার মধ্যে সমস্ত 
সপ্বল্ননগর দেখিতে পাইবে। নাহী সঙ্গত তথন করিবে তাহাই মূর্তি ধরির| 
তোমার নিকটে তাহা প্রকাশ হইবে। 
যত্র সঙ্কল্পপুরং স্বর্দেহেন ন লত্যতে ৷ 
তত্রাগ্য সঙ্কল্পপুরং দেহোন্কো লভতে কথম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
খন তুমি নিজের দেহে নিজের সঞ্কন্প নগর দেখিতে পাঁও ন! তখন কিরূপে 
অন্তের সঙ্গল্পিত সৃষ্টি দেখিতে পাইবে ? নেই ঝক্ষণ দম্পতি তাহাদের সঙ্ধষ্প 
নগরে অবস্থান করিতেছেন । তুমি ব্রঙ্গ দর্শন কর; করিলেই সকল লোকের 
মঙ্গগ্ন নগর এবং তাহাতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে । 


ভস্মাদদেনং পরিত্যজা দেহং চিদ্বোমরূপিণী 1 
তৎপশ্যসি তদেবাস্ত কুরু কাঁধ্যবিদান্বরে ॥ ৪৪ ॥ 


এহ জন্য বলিতেছি এই দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়৷ চিদাকাশ রূপিনী 
হই যাও। তবেই হে কর্শান্ডে ! এক মুহূর্তেই তুমি সমস্ত দেখিতে পাইবে। 
লীলা__আমাকে এই দেহের অভিমান ত্যাগ করিতেই বলিতেছেন? 
দেবী--ইা--পূর্বোক্তি প্রকারে সর্বত্র অধিষ্ঠানচৈতন্ত দেখিতে অভ্যাদ 
রা তুমি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া চি্দাকাশ রূপিণী হইতে পাঁরিবে। 
নগর দেখিতে হইলে সঙ্কল্লই আশ্রয় করিতে হয়। মানস শরীরেই মানস 
নগর দশন রা যায়। দেহ সাধ্য ব্যবহার, ৰা নি নগর ব্সহারের 


 যোগবাদিষ্ঠ। ॥ ২১ রা ২৬৩ 





৫2 শালা উগন্যাম । 


উপভোগ বা ইতর ব্যবহার--এ নকল: তুচ্ছ করা চাহ। এইজ কথান্ধ বলি 
স্থল শরীরে থাকিলে স্থুল দেহই দেখিবে! নাঁনস শরীরে য।ও-_ভাবন! রাজ্যে 
উঠ মানস নগর দেখিবে। তুমি স্থুল দেহ ভুলি ভাবনা দেহে বদি থাকিতে 
পার তবেই মানসম্থষ্টি দেখিতে গাইবে। আদি ষ্টিতে বিধাতার সক্ধরজাত 
এই জগবত্রান্তি বেরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে তদবধি অনাদি নিক্লতিনূপা 
ঈশ্বরেচ্ছ! লক্গাণরূপা মারাঁবশেই উহা বদ্ধমূল হই রহিয়াছে । 


আ।দিসর্গে জগদভ্রান্তিধেয়ং স্তিতিমাগত। | 
তগা তা প্রভৃত্যেবং নিয়তিঃ প্রোটিমাগতা ॥ ১৫ ॥ 

লীলা--দেবি' হাপনিও ত মেই ভরাঙ্গণরান্ষণার জগতে আনার সঙ্গে 
বাইবেন। আ্বামি না হয় এই স্থল দেহ এখানে রাখিরা শুদ্ধ দেহে-_চিন্ত মাত্র 
অবলন্থন করিরা তথায় বাইব কিন্তু আপনি কিরূপে বাইবেন 

দেবী-আদার যে দেহটা তুমি দেখিতেছ তাহা ত শুদ্ধনত্বগুণেরই কাধ্য 
মাত । “শদ্ধৈকসত্ব নিক্দাণং চিতরূপন্তৈব ভং'কল” 1৫০॥ কিন্তু শু্সত্ব যেচি 
তাভাত আতিবাহিক-_তাহা ত ভাবনানয়। ভাবনাময় হইয়াও ইহা চিত স্বরূপ | 
বন্তুটি হইতছে চিৎ। চিতের উপরে যে ভাবনা তাহা চিংই। সমুদ্রের স্থির জলের 
পর বে তরঙ্গ তাহা সমুদ্র জল ভিন্ন আর কি? আতিবাহিক দেহ যাহা তাহা 
সই জন্ত চিং। আমি ত্রদ্দের মত চিত স্বরূপে অবস্থান করিয্নাই ভাবন। 
দ্বারা আপনাকে দেহপত মত মনে করিয়াছি । তুমি যেমন কল্পন। দ্বার! নে 
মনে অন্যরূপ সাজ অগচ স্বস্বরূপেই থাক সেইরূপ। আমি চিৎ স্বরূপ বনি 
সত্যসন্বল্লময়ী। অন্যের নঙ্বল্পরাজ্য যাহা তাহা ত পূর্ণ চিংস্বরূপেরই সঙ্বন্স। 
তবে ব্রাহ্মণদস্পতীর সন্কল্পরাজ্যে যাইবার আমার বাঁধ কেন হইবে? ভুমি 
চিৎ স্বরূপে অবস্থান কর সকলের সক্বল্পরাজ্য নিজের ভিতরেই দেখিবে। 

এখন বুঝিতেছ আমার দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার দৃষ্টিতে 
মাই। তথাপি ভাবনাদধারা এই দেহকে চিৎস্বরূপের প্রতিভাস বলিয়াই বলা। 
যায়। দগ্ধ পটকে যেমন পটের মতন দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক তাহ! পট নহে 
তম্মই সেইরূপ। তবেই দেখ তোষার মত আমার দেহপরিত্যাগের কোন 
গ্রুয়োজন নাই। তোমার দেহও মূলে ভাবনানর় মূলে আতিবাহিক। কিন 


২৬৪ যোগবাশিষ্ট। ১১ সর্গ 


লঃ 


৬২ 
(১ 


লীল! উপন্যাস । ৬০ 


চিরদিন তুমি তোমার দেহকে আঁধিভৌতিক বলিয়া ভাবিয়া আঁসিতেছ। সেই 
ভাবনার তোমার দেহ পার্থিব অর্থাৎ ভৌতিক মত হইয়াছে । আমি সেরূপ 
ভাবি নাই--আতিব1হিকফে আঁধিভৌতিক অভিমান করি নাই। কাজেই দেহে 
তিগান যাগ করিবার প্রয়োজন আমার নাই। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব 
শরীর বা মনঃ কল্পিত দেহ হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, লম, মনোরাজ্য 
গন্ধর্বনগর দর্শন। স্বপ্নে কত দেহ না দেখ, ভ্রমে স্থাণুকে পুরুষ দেহে যে দেখ 
তাহা কি বঝিলেই, ইহাও বুঝিবে। অতএব 
বাঁসন! ত্যনবং নুনং যদ! তে স্থিতি মেয্যতি। 
তদাতিবাহিকে। ভাব; পুনরেষ্যতি দেহকে ॥ ৫৬ ॥ 
বানা স্মপ্ত যখন গোমার কী হউয়! যাইবে খন ভোম!র এই স্থল দেও 
খাছ ঠিকি ভাব গরাঞ্ধ হ হইবে । | 


আমি কঃ তন তত পূনঃ পুনঃ পা বাসন কর। বলেন? 
আচ্ছা বাসনাক্ষরে আভিবাহিক ভাব যখন দুঢ় হয় তখন এই ভুল দেহ কি হয়? 
এটা কোথার থাকে ? 
দেবী-দেহটা ত ভ্রম জ্ঞ!নেই উঠে। ভ্রম ভাঙ্গিলে এটা কোায় যায় তূমিই 
বল। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম উঠে-_সেই ভ্রম বখন বায় তখন সর্পটি কোথার গেল-- 
মরিল বাঁ অন্তরূপ হইল এ মকল কথা যেরূপ আতিবাহিক বোধের স্তিরভ: প্রাপ 
হইলে আধিভৌতিক দেহ কৌথার গেল এ প্রশ্নও সেইরূপ নয় কি? 
রচ্জবকে রঙ্জ বলিয়া জানিলে ধেমন সর্পজানটি থাকে না তেমনি আতিবাঠিক 
ভাবের উদয় হইলে আধিভৌতিক ভাব থাকে না। 
দেহাদি যখন কল্পনা তখন উপদেশ দ্বারাই কল্পনার তিরোধান হইবে ব্রন্দে 
যাহা বাস্তবিক নাট --কেবল কল্পনায় বাহা আছে বলিয়া ভাবনা করা ঘায় তাহা 
নিতান্ত তৃচ্ছ! 
পরংপরে পরাপুণ মিদং দেহাদিকং স্থিতম্‌। 
ইদং সত্যং বয়ং ভদ্রে পশ্যামৌনাভিপশ্যসি ॥ ৬২ 
এই যে দেহাদি দেখিতেছ বাস্তবিক পরবরদ্ষেই পরিপূর্ণ। পূর্ণতর্ধকে দেহি 
রূপে ভাবনার, দেহরপে দেখা বাইতেছে কিন্ত এই. ভাবনা মিথ্যা কল্পনা মাত্র 





মোগবাগিঞজ | ১১ সর্প ২৬৫ 


৬১ লীলা উপন্যাস। 


ুর্ণবহ্ষই সর্বত্র । ভডে ! আমাদের ভ্রমজ্ঞান নাই সতা জ্ঞান আছে বলিয়। আমর! 
যাহা পরম সত্য তাঁভাই দেখি। তোমার সে জ্ঞান নাই বলিয়া ভুমি পঠন যন্তা- 
ত্রঙ্গ দেখিতে পাও মা। 


আ'দিসর্গে ভবেচ্চিন্তং কল্পনা কল্লিতং ধদা। 
ত৮ তত? গ্রড়ত্যেক সন্বং দৃশ্যমবেক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥ 


যদি বল চিৎ ত নিরাকার। চিত্তত্ব ত অদৃষ্ঠ। ইহা দৃঠঠ স্বভাব গায় 
কিরূপে ? উত্তরে বলি আতিবাহিক দেহধারী হিরাগর্ডের যণন সৃষ্টি হয় সেই 
সঙ্গে চিৎ বন্তাটির চিত্ত ধর্শ গ্রকাশ হর়। চিংটি সর্বাদী অচেত্য। চেত্যতী হস 
তেছে স্থষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা। পূর্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে চিং কিরূপে চেত্যতা প্রাপ্ত ভয়েন 
বলা হইয়াছে 1 *তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিৎ চেত্যতামিব গল্জতি” স্মরণ কর : 

চিতের চিন্তধর্্ম যখন উঠিল তথন হইতে একই সন্ত! দৃশ্তের অন্তরোদে এন 
্রান্ত হইয়া আপনার ভিতরে কাল্পনিক বহু দৃশ্ঠ প্রতিবিষ্বিত হইতে দেন দেখেন । 
এই ভ্রান্ত সত্তাই স্বাশ্রিত বিবিধ দৃণ্ঠ দেখিয়া আপিতেছে। 

আদেলিঙ্গাত্বনঃ সর্গে তং গোচরযন্তযাশ্চিতশ্চিতং নাম ধর্মোভবেং। যর। ভু 


রোধাৎ স্বয়মপি দৃণ্ঠভূতং স্বয়ং অবেক্ষতে ভ্বান্তেত্যর্ঘঃ। 
চিট আপন স্বভাবোখ ঝলকরূপী কল্পন। অবলম্ধনে চেত্যতা প্রাপ্ত হইলে 
কঙ্গনায় পঞ্জীকরণ হয়, কুলরূপ হয়। জষ্টাই তখন কল্পনার দৃণ্ত বাছা ভরন্ূরোধে 
্বস্বরূপে সর্বদা থকিয়াও আপনাকে দৃশ্ঠভাবে দেখেন। ইহাই ভ্রান্তি। ভান্ঠিই 
মায় কল্পনা, অজ্ঞান অবিষ্ধা বাহা বল তাই। অজ্ঞানটি বধন নিথ) তখন নিথ্যা 
আবার থ।কিবে কি £ জ্ঞানে অজ্ঞান থাঁকে ইহার অর্থ নাই । 
“ লীলা-একস্মিনের সংশান্তে দিদ্দালা প্রবিভাগিনি। 
বিদ্যমানে পারেতান্ডে কল্পনাবসরঃ কৃত? ॥ ৬৪ ॥ 
“তাহ বহুস্তাম্‌” ইভা কল্পন:| "ন্বয়দন্যমিবোরসন্ত ইছাও বর্ন! । একমাত্র 
অধিষান চৈতন্যই আছেন। তিনি রণ শাস্ত, চলন রহিত, সর্বপ্রকার বিকার 
শুলা। তিনি পূর্ণস্থিতিটিই বে গতিরূপে স্পন্দনরূপে গ্রতীত হয়েন ইহাও বলিতে. 


২৬ বৌগনাশিষ্ট 1 ২৯ সগ 


লীলা উপন্যাস। ৫৪ 


' ছেন কল্পনা । তীহার আত্মমায় গ্রহণ ইহাঁও কন্পনা। কল্পনা-ভাবনা-আতি- 
বাহিকতা যাহা তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে স্ুল জড় হইয়াছে । স্ুলদুষ্ঠ জগৎ 
হইয়াছে। আপনার কথাতে এই পর্যন্ত বুঝিতেছি। 

কিন্তু কোন বিকার না হইলে কল্পনা! মাঁসিবে কোথা হুইতে ? পূর্বে বলিয়া- 
ছেন পূর্ববান্থভব জনিত সংস্কার না থাকিলেও দর্শন হয়। মায়! নামক মূল বাঁসনা 
যাহা তাহাও চিত্তে বাস করে। মায়াটি অভ্ঞান। অজ্ঞান চিত্তে বাস করে। চিন্ত 
যখন নাই তখন অজ্ঞানও নাই। চিত্তে বাস জন্য ইহার নাম বাসন্ম। এই, 
মূলবাঁসনাই অদৃষ্টপূর্ব বস্তু দেখায়। মায়াকে স্পন্দনাত্মিকা শক্তি বলিতেছেন। 
খিনি পরম শীস্ত, যিনি সম্পূর্ণ চলন রহিত তীহার নিকট এই স্পন্দনাগ্মিকা মায়! 
কোথা হইতে আসিল? 

কলনা৷ বলে বিকারকে। বঙ্গ যাহা তাহা ত কলনার অধীন । * রজ্জুকে যে 
সর্প কল্পন! করা! হয়, স্থাণুকে থে পুরুষ কল্পনা কর! হয় অথবা জলকে যে তরঙ্গ 
কল্পনা কর! হয় তাহা বলিতেছেন নুমজ্ঞানে | স্ুুল কথায় ভ্রমজ্ঞানটাকেও কল্পনা 
বলেন। কোথাও একটা কিছু বিকার না হইলে কল্পনা আদিবে কোথা 


বে 
হইতে? 
যখন সর্বকল্পনা .কলনাধীনা তখন আমার শঙ্কা যাহা সাহা বলিতেছি আপনি 
বঝাইয়া দিন। 


পৌর্ধকালিকং দুগ্ধমৌন্তরকালিক দধ্যাদাীকারেণ পরিণমতে। : দরিভাবে চ 
ছুপ্ধমবিদ্বমানং ভবতি। কালস্বন্ধরহিতে নিতাং বিগ্যমানে ত্রঙ্গণি কলনাখ্য প্রথম- 
বিকারচ্তৈব নাবসরঃ | 

পর্ব্বে যাহা দুগ্ধ ছিল তাহাই পরে দধিরূপে পরিণত হয়। দরধিভাব বখন প্রাপ্ত 
হয়-ভখন দর্বধতে দ্ধের অবিষ্যমীনত| দেখা যায় । আবার .পুর্বকালে যাহা দগ্ধ 
ছিল উত্তরকাঁলে তাহাই দধি হ্ইন্তেছ্ছে । কালের সাহাধা ব্যতীত দি হওয়া 
অসম্তভব। ব্রঙ্গ িনি তিনি কাল সম্বন্ধ রহিত নিত্যবস্ত্। এখানে কলনাগ্য প্রথম 
বিকারের অবসর কোথায়? 

দেবী- ব্রঙ্গে কলনাখ্য প্রথম বিকার নাই। ত্রদ্দে কোন প্রকাঁর বিকার 
নাই। আর কল্পনা যাহা শাঙ্গাকে যখন কলনাধীনা বলিতেছ তখন ইহাই নিশ্চয় 
জানিও যে ব্রন্গে বিকার নাই বলিয়৷ ত্রন্দে কোন কল্পনাও নাই। এককালে বাই... 


যোগবাশিষ্ঠ। ২১ সর্গ। ২৫৯ 


৫৫ লীলা উপন্যাস। 


দৃপ্ধ অপরকালে তাহা দধি কিন্ত সকল কালেই ধিনি এক তাহার বিকাঁর কিনূপে 
গাকিবে ? আবার বিকার নীই বলিয়া কল্পনাও নাই। দেহ জগৎ মন ইত্যাদি 
কল্পনা তবে ব্রহ্গে নাই। দেইজন্য বলিতেছি বঙ্গে জগৎ বলিয়া কৌন কিছু 
নাই ; দেহ বলিয়া ও কোন কিছু নাই। বঙ্গ ব্ন্মই আছেন | বন্গকে জগৎ ব্ূপে 
যে দেখা সেটা ভ্রম মাত্র । এ লম বঙ্ষে নাই । এ অজ্ঞান তরঙ্গে নাই। কিন্কু যে 
দেখে তাহাতেই এই ভ্রম থাকে | তুমি দেখিতেছ তোমাতে অজ্ঞান আসে, আমি 
দেখি নু আমাতে ভ্রমজ্ঞান না| 


দধিতে ছৃগ্ধ নাই । কিন্তু বলিতে প রে দরধি আছে। নতুবা দধি আসিবে 
কিরূপে? সত্য। কিন্ত গ্ধ যে দবি হর ভ্তাহাতে তিস্থিড়ি দ্েওয়ারূপ একটা 
গহকারী করণ গাকে। আর দধি যখন সমকালে ছগ্ধ নতে তখন কাঁলও একটা 
নহকাঁরী কারণ। ব্রঙ্মযে জগদ্দপে বিকার প্রাপু হইবেন নভাহাতে তিগ্তিডি 
প্রয়োগরূপ সহকারী কারণ কোণায়? আবার এককালে রঙ্গ পরে ভ্রগৎ এট 
কাল বিভাগ তন্ষে কোথায়? যিনি সর্বকালে এক তাহাতে 'এই কাল সেই কালে 
এঈরূপ কালবিভাগই বা কোথাঝ£ঃ কোনরূপ সহকারী কারণ নাই বলিয়। ব্রহ্ম 
সর্ককানে ব্রন্ধট আছেন । জগৎ তাহাতে নাই । কোন প্রকার কলনা,নাই 
বলয় তাহাতে কোনপ্রকার কল্পনাও নাই । কোন প্রকার অজ্ঞান সেই জ।ন- 
স্বরূপে নাই । 

লীলা-_দেবি ' আপনি বলিভেছেন নে দেগে অজ্ঞান ভার। বদ্ধ বু 
আছেন কিন যে উহাকে বিচিত্র কট্টিকূপে দেখে গন্দঞন গাহারই | এখন ভিজএাস| 
কার অন্ন কোথ| হইতে আইমে আর আজ্ঞানী এককে আর দেখে কেন? 

দেবী-আঞ্ঞন কোথ। হইতে আদিল ইঠার উত্তর পরে হইবে । কি্তু অঞ্া- 
নটা মাছে তাহা ভূমি দেখিতেছ । 'অঙ্জান আছে বলিয়াই জীব গং দেখে । 
রঙ্গে অজ্ঞান নাই । জীবে আছে তাই জীব দেখে। 

লীলা__জীবে অজ্ঞান আছে আবার ভ্ঞানও আছে নতৃবা জীব জ্ঞান লাভ 
করে কিরূপে? জীব আপনাকে জ্ঞানম্বরূপ ঝলিয়! বুঝিলেই রা অজ্ঞান নাশ 
হ়্। এখন বলুন জীব আপন স্বরূপে ব্রহ্ম হইয়াও অজ্ঞান পায় কোণায় ? রঙ্গ 

স্পা মার! আশ্রয়ে জীবভাবে বিবর্ত হয়েন কিরূপে? 


খোগবাশিষ্। ২১ ধগ। 


গালা উপগ্ঠাম ! 


দেবা__জীবের অজ্ঞান কোথার হহ। পরে ব্লিব। এখন রঙ্গের জগন্দঞ্ে 
ভাস! কি তাহাই বঙ্গি শ্রবণ কর. | 
কটকন্বং থ! হেন্সি তরঙ্গন্বং বগান্তসি। 
সত্যন্ত্ বথা অপ্সঙ্কল্প নগরাদিযু ॥ ৬৫ ॥ 
নান্ত্যেব সত্যনুভবে তথা নাঁস্তোব ব্র্গাণি,। 
কল্পনাব্যতিরিক্তাতঝব-তৎস্বভাবাঁদনীময়াৎ ॥ ৬৬ ॥ 
যগা নাস্থাম্বরে পাংস্থঃ পরেনাস্তি তথ! কলা। 
অকলাঁকলনং শান্তমিদমেকমজং ততম্‌ ॥ ৬৭ ॥ 
ঘদিদং ভাসতে কিপি”ৎ তভস্তৈৰ নিরাময়ম। 
কচনং কাঁচকজ্তেব কান্তন্তাতি মণেরিব ॥ ৬৬ ॥ 
স্থবর্ণে যেমন বালার ভাব, জলে থেমন তরগ্গের ভাব, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে 
যেমন সত্যের ভাব--এই সদস্ত অন্গভব হইলেও নাঈট সেইরূপে রঙ্গে জগদাদি 
অনুভব হইলেও নাউ । কগনা রভিত সেই অনামর বর্গ__তাহার আপনি আপনি 
হাব ভিন্ন তাহাতে কোন কিছুই উঠিতেছে না। প্ধাগ্নান্েন সদা নিরস্ত কৃহকং” 
তিনি আপন মহিমায় সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপনি আপনিই আছেন 
যেমন আকাশে ধুলি নাই, তেমনি গরক্রন্মে কোন কলা নাই--কোন কলন 
নাই__কোন বিকার নাই_কোন বিষয় নাই। কলা কলনং বিষয়ঃ। এই ত্রহ্গ 
অবিষয় রূপ বিষয়, শান্ত, এক, অজ, পরিপূর্ণ । এই বাহা কিছু ভাসিতেছে তাহা 
তীহারই নিরাময় কচন--আপাত প্রতিভাস। নিম্মীল মণির ঝলক যেমন অতিমণি, 
সেইরূপ তীহাতে ঘাহা ভাসে তাহা তিনিই; “কচনং কাঁচকন্তেব কান্তস্তাতমণে- 
রিব।” 
লীলা-_দা! মণির ঝলককে ত অন্ত কিছু বলিয়! ভ্রম হর না। তবে হ্রঙ্গের 
প্রতিছায়াকে স্থষ্টি বলিয়৷ ভ্রম কেন হয়? অদৈ'ত এই দ্বৈত কল্পনা তুলিয়া কেন, 


কে এতকাল ভ্রমে ভ্রমণ করাইতেছে ? *ন্রামিতাঃ কেন নামাপি দ্বৈতাদ্বৈত বিক- 
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দেবী-মণির ঝলককে কেহ দীপশিখা বলিয়াও ভ্রম করে; করির! বন্তিকা 
ধরাইতেও যাইতে পারে । এই ভ্রম কেন হয় তাহার উত্তর দ্রিতেছি। স্বন্বরাপে 
্রহ্ম হইয়াও জীবের অজ্ঞানটি কি তাহা এখন বৃঝাইতেছি। 


ক্বোগধাশিষ্ঠ। ২১ সর্গ ২৬১ 


জকি 


৫৭ লীন! উপন্যাস । 

লালা_-বলুন। 

দেবী__দেখ মায় কি, অজ্ঞান কি, ভ্রমকি ইহা এই গ্রন্থে বহুভাবে বলা 
হইয়াছে। অধিকারী ন! হইলে ইহা কেহই বুঝিবে না। মায়! না হইলে ব্রদ্দের 
সগুণভাব পর্যন্ত ধরিবার উপায় নাই । জগৎ না থাকিলে যেমন জগৎ অষ্টার 
প্রকাশ হইবার স্থান নাই সেইরূপ মিথ্যার কল্পনা ব্যতীত সত্যে স্থিতি লাভ 
করিবার অন্য উপায় নাই। অরুন্ধতী ন্যায়ে যেমন একটা স্কুল নক্ষত্রকে মিথ্যা 
করিয়৷ বলা হয় এঁটা অরুন্ধতী, আর উহাতে একাগ্র হইলে আপনা! হইতে উহার 
কোলে বেলে 'অরুত্ধ-ী নক্ষত্র দেখা যায় সেইরূপ অজ্ঞানের স্থষ্ট, স্থিতি, লয় দেখা- 
য়া তবে জ্ঞানস্বরূপে পৌছাইয় দেওয়া হয়। সেইজন্য বলা হয় “জল্মাদস্ত যত: 
যাহা হইতে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম | যতো বা ঈমানি ভূতানি জায়ন্তে 
এই শ্রুতিবাকোও মিথ্যা কষ্টি লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 

পরে তুমি এই তত্ব বিশেব করিয়া বুঝিতে পারিবে এখানে এইমাত্র জানিয়া 
রাখ যে “আমি আছি” এইটিকেই লোকে খাটি সত্য বলির! ধরিয়া থাকে । কিন্তু 
এইটি অথও্ড সত্য নহে । “আমি আঁছি” ইভার মধো “আমি” বৌধটি অথণডকে 
ও বোধ কর! রূপ মূল অজ্ঞান। আর “আছি” বা “অস্তি” এই শুদ্ধ বৌধটি 
হইতেছে স্বরূপ বোধ। কোন বন্ত নাই আথচ কেবল জ্ঞানটি আছে ইহাঁকেই 
স্বরূপ জ্ঞান বলে। মহাপ্রলয়ে আর কিছু না এক আপনি আপনি ভাব যাহা 
তাহাই হইল স্বরূপ জ্ঞান বা স্বরূপ স্থিতি। স্বভাবতঃ; দ্বিতীর একটি কিছু না 
ভাদিলে “অহং” এই ভাবটিও জাগে না। নণিতে স্বভাবতঃ বেমন অতিমণি নত 
কিছু-যেন ভাসে সেইরূপ আপনি আপনিতে অথবা অস্তি এই ভাঁবেতে বা ব্রহ্মতে 
মহদব গ বলিয়া যেন কিছু ভাসে। মহ ক্ষ হইতেছে সাম্যামস্থারূপা মায়ার আছ্চ 
বিকার মহৎ তন্ব। সাম্যাবস্থারূপ! মায়া ধিনি তিনি চন্দ্রে চক্জরিকীর মত, সৃর্ষ্যে 
দীধিতির মত ব্রদ্ধ সহজা। ইহাকেই মণির ঝলকের মত অতিমণি বলা হয়। 
ঝনকট শ্বভাবতঃ হয়। হদি প্রথম চাও স্থষ্টি বলিতে তবে বল ইহা অবৃদ্ধিপূর্ব্বক 
সৃষ্টি। ইহাই অচেত্যচিতির চেত্যতা। অথবা ইহার ভিতরেই চেত্যতা' ঝা 
সুষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা অব্যক্তভাবে থাকে । এইটি লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়-_ 

তশ্যানন্ত গ্রকাশাত্মরূপস্থানন্ত চিন্মণেঃ 


স্তমাতরাত্মকং বিশ্বং যদজত্র স্বতাবতঃ ॥ 


২৩২ যোগবাশিষ্ ৷ ২১.সর্গ 





শি শিশ্ন 


শীল। উপশ্াস। ৫৮ 
তদাতুনি দয়ং কিঞ্িত চেত্যতীমিব গচ্ছতি | 
অগৃহাতাত্বাকং সম্িদহংমর্শন পূর্ববকম্‌ ॥ 


. পুর্ব দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে । মম বোনি মহদ্ধ ক্গ তশ্মিন্‌ গর্ভং 


দাম্যহম্‌ এখানেও অবৃদ্ধিপূর্ববক ঝ| স্বভাবতঃ স্থষ্টা যে মার! তাহাই মহান্‌ এই 
ভাবটি যেন জাগ্রৎ করে। তারপরে “আমি আছি” এই বোধটি জাগে । আনি 


ভাবের পুষ্টি খন হন, অথণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ঘিনি তিনি আপনাকে বোধ করিয়া! যেন 
উল্লাস প্রাপ্ত হরেন। ভার পরে অহং বহস্তাম। আমি বহু হইব এই ভাঁব। অহং, 
না! জাগিলে, অহং বহু হইব, ইহা জাগিবে কিরূপে ? মায়ার আশ্রর ব্ভীত অহং' 
ভাবও জাগে না। মণিতে বত ঝলক উঠুক না কেন, অবুদ্িপূর্বক স্থ্টি তই 
হউক না কেন বতঙ্গণ না মহত্তত্বের বিকার 'অহং তত্ব ভাঁসিতেছে ততক্ষণ বুদ্ধি- 
পূর্বক কোন কষ্টি নাই। অনিচ্ছার বাহা উঠে সেটার ভিতরেই ইচ্ছায় উঠা বা 
তোলারপ স্থষ্টি বীজ থাকিবেই। আহারে অনিচ্ছা হইতে সহজে ইচ্ছা জাগে। 
লীলা-দেবি! দায়| কি, অঙ্গন কি--ইহা কোথার থাকে, ইহা কেন উঠে 
এই সমস্ত তত্ব আমি এখনও বুঝিবার অধিকার পাই নাই। কিন্তু দেখিতেছি 
অজ্ঞান বলিয়া একটা কিছু থেন আমার মধ্যে আছে। তরঙ্গের দিক হইতে এই 
অজ্ঞানকে বুঝিয। তীড়াঈতে চেষ্টা না করিয়া, জীবের দিক হইতে ইহা সরাইবার 
বুক্তি বনুন। ইহাতেই এখন আমার হইবে | 
দেবী ---তাহাই হউক। 
অবিটারেণ তরলে ভরান্তাসি চিরনাকুলা । 
অবিচারঃ স্বভীবোথঃ স বিটারাদিনশ্যতি ॥ ৭০ | 
হে তরলে। বহুকাল অবিচার দ্বারা আকুল হইয়াই ভ্রান্ত হইয়া আছ। অবি- 
চার স্বভাব হইতেই উঠে আর বিচ| রা তাহার বিনাশ হর। চৈতন্তের স্বভাব 
এই যে তিনি কখন অটৈতন্য হন না। চেতনের নরণ নাই। চেতনের 
কোন ছুঃখ নাই। কোন বাতনা নাই, কোন /রাগ নাই। চেতনের আহার, 


নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি নাই। তুমি জান তুমি চেতন। তুমি জান অন্ততঃ জীবজগতে 
বাই চেতন। খাঁটি সত্য এই যে আত্ম। ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কদাচিৎ? ধিনি 
জন্মান না তীর জনস্থান আছে, পিতা মাতা আছে, তার দেহ আছে, 'প্রাণ আছে, 
মন আছে, প্রাণের আবার ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে, মনের আবার শোক মোহ আছে, 


যোগবাশিষ্ঠ। ২১ সর্গ। ২৬৩ 


৫৯ লাল। উপন্যাম। 
দেহের আবার জরামরণ আছে-__এ সব কি বল * লপিতে ॥ ক হ£বে না স্বভাপ 


হইতে যে অবিচার উঠে এই সমন্ত সেই জবিচারের ফল। বিচার কর, ভ্রম 
ভাঙ্গিয়া বাইবে। তুমি যাহা ভীহাই নৰিবে। 


অবিচারে। বিচারেণ নিমেষাদের নশ্যতি | 
এষা সন তেনান্তর বিছ্যোধা ন পিষ্ভাতে ॥ ৭১ ॥ 
বিচাঁর দ্বারা অবিচার নিমেষ মধ নষ্ট ভ়। অবিচারটি ভইতেছে অধিষ্ঠা। 
এষা অবিচার লক্ষণ অবিষ্ভা বিচার বাধিত ব্রঙ্মসন্ভৈব সম্পগ্ত ইতি শেষ; | এই 
অবিচার লক্ষণা অবিদ্ধা। বিচার ছার! অন্ত হইলে ব্রন্গসন্াই প্রকাশিত হয়েন। 
রজ্জুতে সর্প কোথার বল? ব্রদে জগ কৌথায় বল? অবিচারটাই - গজ, 
টাকিয়া! সর্পরূপে ভাগিরাছিল। অবিষ্ভাটাই ব্গকে ঢাকা দির! জগদ্দপে সাজিয়া 
ছিল) পানা যেমন জল হইতে জন্মিরা জলকে ঢাকিয়। থাকে সেইরূপ | 


তম্মানৈবাবিচারোস্তি নাবিষ্ভাস্থি ন বঙ্গনমূ। 
ন মোক্ষোস্তি নিরাঝাধং শুদবোধমিদং জগত ॥ 2 | 
এই ছন্য অবিচার বলিয়৷ কোন কিছু স্তা নাত, অধিদ্যা নাহ, বন নাই, 
' মোক্ষ নাই। এই জগৎ বাহা দেখিতেছ তাহা বাধ শুন্য কেবল শুদ্ধ বোপষ্ঠ। 
এতাবন্তং বদা কাল তয়েতন্ন বিচারিতম্‌। 
তদা ন সম্প্রবুদ। সং  ভ্রান্তৈবাভব আকুল! ॥ 4৩ ॥ 
এতকাল পর্য্যন্ত তুমি ইহা বিচার কর নাই বলিরা প্রবদ্ধ হইতে পার নাই। 
এই জন্য আকুল হইয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলে। 
অগ্ঠ প্রভৃতি বুদ্ধাসি বিমুক্তাসি বিবেকিনা । 
বাঁসনাতানবং বাজং পতিতং তব ঢেতসি ॥ ৭৪ ॥ 
আজ হইতে বোধ লাভ করিলে । বিবেক পাইয়া দুক্ত হইলে। তোমার 


চিন্ততে বান! ক্ষয় হইবার বীজ পতিত হইল। বুঝিতেছ ত অবি্ভাকে বাসনা 
বলে কেন? “চিত্তে বাসনা 1৮ চিত্তে বাদ করে বলিয়াই মায়াকে মায়াকে মূলবাসনা 





২৬৪ ঘোগবাশি্ঠ । ২১ মর্গ। 


লীল! উপন্াাস। ৬০ 


বলে। বাসন৷ ক্ষয়ের বীজ হটন্েগ্ে একমার শুদ্ধ বোধটি এইটিই আছেন সর্বদা 
এই ভাবনা তুমি কর। তমি আমি গত বাহা দেখিতেছ তাঁহার মূলে অধিষ্ঠান 
টৈতন্য, কেবল বোধ । রজ্ুতে সর্প ভাসার মত একটা মিথ্যা জ্ঞান সেই সত্য- 
জ্ঞানটিকেই একটা বিচির সুষ্টিবূপে বিবর্িত করে মাত্র । ুমজ্ঞীনটি বিচার দ্বারা 
দূর করিয়া, সমস্তই চেতন, উভা দেপার্ন ভাভ্যাস কর, এইক্ষণে সু্তি অনুভব 
করিবে। 
ঃ আাঁদাবের হি নোত্পনং দুশ্যং সংসারনামকম্‌। 
যদা তদা কখং [তন বাশ্টান্তে বাসনাপিকা ॥ ৭৫ ॥ 


আদৌ এই সত্গার নানক দৃঘ 


জি 
৫ 


উপ 


জা 
এ 
খা 

৬ 
১৬ ]। 
ৰৈ 


1 ঘখন বঝিহেছ তখন 


কিরীপে তক্গারা দৈহ বামিন। চিন্ছে বাস কারবে বল? 
া্রান্তাভাব সম্পান্টে দুষ্ট দৃশ্যদুশাং মনঃ ! 
এক ধ্যানে পরে জে নির্বিকল্প সমাধিনি ॥ ৭৬ ॥ 
গনঃ ঝড়ে অধিরূঢ়ে সি টি নগন স্দ্ববোধ বা শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন 
ইহার দুঢ় ধারণ| ও ঢু ধান 
“খনইঈ ডেটা দৃশ্য ও দশন কিছুই আ 


তে পারিল খন নির্ষিকল্প সমাধি লাভ করিল 
আর স্ফুরণ হইল না তখনই জগতের অত্যান্তাভাব 
হয়া গে চতুষ্পদ বঙ্গে মায় কোথায় উহার চিন্তাতেই মন শুদ্ধ চৈতন্যই 
চান এই চিন্থা করিছে মদর্থ হর | ইভাও এক ক্রম । 


[কর 
১ 
চু 


_বাসনাক্ষঘু বীজেশ্যিন কিঞিতরিতে জদি | 

রুএক্লোদয়মেষান্তি রাগদেবাদকা দুশাঃ ॥ ৭৭ | 

অসার অন্তবশ্ঠায়ণ নিন্ম লঙ্গমীপৈষ্যাতি | 

নির্দিকল্ল সমাধান: গ্রতিষ্ঠামলসেম্যতি ॥ ৭৮ ॥ 

বাসনা জূপ অঙ্ষরাথক বীজ এপানে ছদয়ে কথঞ্চিৎ অস্কুরিত হইলেও ক্রম 

আন্টগারে আর তা উদয় হইতে পারে না। কারণ দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন করে 
ন|, বিচার দারা মূল বাসনা দগ্ধবীজের মত হইয়া বার । বাসনা ক্ষয় হইলেই 
রাগদেধাদি দুখদর্শন--যাহা! হইতে মংসার ভাব জন্মে__ভাহা নির্মল হইয়া যায়। 
তখন নির্কিকল্প সন।ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। | 


'ধাগবাশিষ্ঠ। ৩৯ স্গ। এ 


৬১ লীল। উপন্যাস। 


বিগত কলন কালিমাকলক্কা 
গগনকলান্তর নির্ধলাম্বন্নে। 

সকল কলন কার্যাকারণান্তঃ 
কতিপয়কালবশীন্তবিষ্যসীতি ॥ ৭৯ ॥ 


ইতি এবনিধয়া নির্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠয়। কতিপয়কালবশাৎ গগনন্স মায়া- 
কাশস্ত তৎকলানাং তৎ কার্ধ্যানাং চান্তরস্ত অধিষ্ঠান ভূতন্ত নির্ধলশ্ত আগ্বনঃ 
“অম্কনেন 'অব্লম্বনেন বিগতোন্রাস্থিকলন লক্ষণঃ কালিমা যন্তা অতএব অকলস্কা তত ূ 
সংস্কারকলম্ব নির্ম না সহী সকল প্রাণিনাং কলনানাং ভরান্তীনাং তৎকার্ধ্য 
বাসনানাং তৎ কারণ অবিগ্থায়াশ্চ অন্টে। বাধাবধিভূতো যো মোক্ষাথ্য: পরম 
পুরুষার্থঃ সূ ভ্রমেব ভবিষ্যুসীত্যর্থ; ॥ 

এইরূপে নির্বিকল্প সমাধি প্রতিষ্ঠা বারা কিছুকাল মধ্যে মায়াকাশের কার্য্যের 
তরে থে নিল আত্মা আছেন তাহার অবনঘ্বন হয়। সেই অবলম্বন দ্বারা ত্রান্তি- 
কালিমা দূর হয়। তখন নরান্তির সংস্কার কলঙ্ক নিরধ্ত হইয। অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্তি 
হয়। ইহাহইলে সকল প্রাণীর ভ্রান্তির কাঁধ্যরূগ বাসনা এবং তাহার কারণরূপা। 
অবিষ্ঠার অন্ত হয়। টাই মোক্ষ ইভাই পরম প্ররুবার্থ | উহা করিলেই হোমার 
মোক্ষ হইল। 

নিশ্রান্থি উপদেশ সমাপ্ট। 





২৬৬ ৰোগবাশিউ। ১৯ সর্গ। 


অফ্টম অধ্যায়। 


বিজ্ঞানাভ্যাস। 

লীলার বৈরাগ্য প্রবল হইয়াছে । স্বামী বিয়োগে যেরূপ বৈরাগ্য স্বভাবতঃ 
'আইসে বিচারে তাহাই প্রবল হইয়াছে কিন্তু বিচার অভ্যাস এখনও দৃঢ় হয় নাই। , 
শুধু বঝিলেই হইবে না । অভ্যাসটি দৃঢ় কর! চাই তবে হইবে । লীলা! শ্রীগুরুকে 
সন্মথে রাখিয়া বলিতেছে-_ 

আমি রাজ্জী লীলা । আমার এই রাণীদেহ মাতার উদরে আসা হইতে পঞ্চ- 
বিংশ বৎসর পর্যন্ত পূর্ণভাবে গঠিত হইগরাছে। বালিকা কাল, যৌবন কাল, প্রো 
কাল পর্যন্ত ইহ! নান! বিষয় ভোগ করিল। কিন্তু ইহার মূল কোথায় ছিল ? 

গতবারের মরণ মূষ্ছার পরেই আমি যাহ! হই নাই তাহাই হইয়াছি এই স্মরণটি 
আমার মধ্যে উঠিয়াছিল। আমার চিত্তে যে মূল বাসনারূপিণী মায়! ছিল তাহাই 
এই অদৃষট পূর্বব বস্ত তুলিয়াছিল। ইহা আদার ভ্রম। কারণ আমি চেতন, আমি ? 
আত্ম । অমি জড় নই, আমি দেহ নই। আমার জন্মও হয় নাই, মরণও নাই। 
মরণ মূর্চছাও নাই। ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কদীচিৎ।”আবার তাহীর পূর্বের মরণ 
ুচ্ছায় বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী নামক ত্রাঙ্মণ দম্পতী আমর! ছিলাম। ইহাও ত্রম। 
এখন গত ভ্রম সংশোধনে প্রয়োজন নাই, উপস্থিত ভ্রম দূর করিতে হইবে । 

এবারকার দেহ-ভ্রম দূর করিব-_-করিয়ী স্বরূপে স্থিতি চু করিব। সেই 
জন্তই মা তোমার আশ্রয় লঈয়াছি। তুমি আমাকে ভাবনা রাঁজ্যে আসিতে শিখাই- 
যাছ। স্তল সংদার ভুলিয়! সেই দহরাঁকাশে কত মানস পূজা করিতাম। আবার 
মানস পুজার অধিকার-লাভ জন্ট-_রজস্তমকে অধঃকত করিয়৷ সত্বভাব লাভ করি- 
বাঁর জন্ত, কত ত্রিরাত্রব্রত করিলাম । উপবাস ব্রতে সাত্বিক হইয়া কত প্রকারে 
ইঞ্টদেবীকে ভজিলাম। তবে তোমার দর্শন সেই ভাবনারাজ্যে মিলিল। মা 
এখানে কত কি অপূর্ব হইয়া যায়। তুমিই এই সব করিয়া দাও। আমি দেখি__ 
তোমায় ভজিতে ভজিতে, তোমার দেখিতে দেখিতে, তোমায় যেন দেখি না। 


যোগবাশিষ্ঠ । ২২ সর্গ ২৭৫ 
৯৩ 


১ লীলা উপন্যাস। 


দেখি-প্আামি” “তুমি” হইয়াছে । আমি নাঈ--তুমিই মাছ। আহা, তখন সেট 
রমণীয়দর্শন সন্মুথে। সেই পরমপন মন্ুখে |. নদী সমুদ্রে মিশিতেছে ; এখনও এক 
ছইয়া সমুদ্র হইয়া যায় নাই। অত্যন্ত সুখের অবস্থায় ইহা। 
এই সময়ে তাহাকে পাওয়া হইয়াছে । কত কথ! তাহার সহিত হইতেছে । 
লীল! কত সাধের কথা, বলিতেছে। ইহা! কত সুন্দর ! সর্ন্তিয় দিয়! রমণীয়_ 
দর্শনের মানসসেবা করিতে করিতে খন ভীবনা গাঢ় হইয়! যায় তখন ভাবরাজো 
সত্য সত্যই সেবা হয়। সত্যই যে হয়, তাহার চিহ্ন সাত্তিক বিকার। বাহ্দশা 
ভূল, অন্ত্দশীয় অবস্থান। সেই সময়ের কথবার্ডা কত স্থুদর। তুমি আবার 
এই ভাবকে দূঢ় করিবার জন্য যখন পূর্ণ আনন্দের সময়ে অদৃশ্য হইয়া যাও, 
রা্লীলা করিতে করিতে যখন হটাৎ লুকাইয়! যাও তখন ভাবনা-রাজো বিরহ 
হয়। সেই“বিরহে যে আনন্দ উচ্ছ দিত, উৎক্ান্ষুটিত, ৰিরহ ব্যথার উদ্ভি 
তাহা ত কথায় বল! যায় না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়_- 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কীদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
আমি কারে বা! বুঝাই মা। 
এর! হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী । 


সকল ইন্দিয় তাহাকে ভোগ করিয়াছে। সবাই অন্থ্রাগী হইয়াছে । কেহ 
আর ছাড়িয়' থাকিতে গারিতেছে না। চক্ষু অন্তরে সেই নয়নাভিরাম রূপ 
দেখিতে চার, ঝুট রে সেই শ্রবণাতিরাম বাক্য শুনিতে চায়, নাসিক সেই 
স্রাণোন্মাদকারী গন্ধ পাইতে চায়, জিহ্বা সেই সুধাস্বাদের জন্য কাতর হয়। 
কাহাকেও আর থামাইয়। রাখা যায় না। আর-_ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কীদে। 
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে ॥ 
এই ব্যাকুলতা পূর্ণ হইলে সেই ঈদ্লিততম, সেই দগিত, সেই আমার সংল 
সাধের সমষ্টি আবার দেখ! দেয়, আবার আদর করে। তখন কি হয় তাহা! ত বলা 
যায় না। কে চু আবদ্ধ-কি যে দেখে তাহা তবলা বায় না। নয়ন-্রমর 


রি ইল ৯ উন লি 
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রিয়া ঘুরিয় মুখগন্মমধ্যে খন উপবেশন করে তখন ত কথা থাকে না। আবার 
যখন কথ! ফুটে তখন কি কথা বাহির হয়? কবি সুন্দর বলিয়াছেন। বধলেন-- 
কি দিব কি দিব বধু মনে ভাবি আমি হে। 
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে॥ 
তোমায় যে সব দিতে ইচ্ছা! করে, ঘা আমার প্রিয় আছে। যা আমার 
সর্বাপেক্ষা প্রির তাই তোমায় দিতে ইচ্ছা করে। সর্বাপেক্ষা প্রি আমার কি? 
আমার এই অমৃত, আমার এই প্রাণ, আমার এই মুখ্যপ্রণ, আমার এই*চৈতগ্ত, , 
আমার এই আত্মা) এই তুমি নাও। আহা যাহা! তোমায় দিব তাই যে তুঞ্ধি 


তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হ'য়ে রব হে।” 

ভক্তি পথে এই সব। রি 

লীলার এই সমস্ত শেষ হইয়াছে । পুনঃ পুনঃ লীল! ইহা করিয়াছে । তধুও 
বেন এখনও হয় নাই 1 তাই কখন কখন ইট্টদেবীর সহিত আমি তুমি ভেদ হইয়া! 
গড়িতেছে। আর ইঠ্টদেবী, এই আমি বোধূটিকে সেই অপরিছিগ্ন শুদ্ধ বোধ 
স্বরূপে তুলিয়া দিতেছেন। 

লীলা বলিল, মা ! যে অভ্যাস দ্বারা সর্বদা সেই পরমপদের স্মরণ হয়, যেপ্ধপ 
অভ্যাসে আর কখনও সেই একমাত্র সত্য বস্তকে ভুলিয়া থাকিতে পারা যায় ন! 
সেই বিজ্ঞানাভ্যাস আমাকে বলুন । 

দেবী। প্রথম প্রথম বাঁসনাক্ষয়ের জন্ত বিজ্ঞানাভ্যাস আবশ্তক। প্রথম 
প্রথম নিত্যক্রিয়া অস্তে বিজ্ঞানাত্যাস আবশ্তক । আবার ব্যবহারিক কার্যেও 
বিজ্ঞানাত্যাসের প্রয়োগ আবশ্তক। পরে যখন কোন কিছুতে আর সেই পরম- 
পদের ভুল হইবে না, তখন হইবে সেই রমণীয় দর্শনে স্থিতি । বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা 
গ্রথমে যখন বাসন! দগ্ধপটের মত হইয়া যাইবে, যখন বাসনাবীজ হইতে সংসার 
মহীরূহ আর জন্মিবে না--তখন-__-এই দেহে যদি তাহা! লাভ করা বায় তবে হইবে 
জীবন্মুক্তি। জীবমুক্তের ব্যবহারিক কার্য থাকে। কিন্তু তাহা অবুদ্ধিপূর্বক 
কার্্য। এ সমস্ত বাঁসন৷ বটে কিন্তু দর্ধপট যেমন পট নহে ভম্ম নাত্র সেইরূপ 
জীবমুক্তের বাসনা--বাসনা নহে। বাসন! ক্ষয়ের কথ! পরে বলিখ। এখন 
বিজ্ঞানাত্যাস কাহার নাম অগ্রে তাহাই শ্রবণ কর। 
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. ৭৩ লীল! উপন্যাস। 


লীলা। অভ্যাস শুনিতেই আমার প্রথম আগ্রহ জন্মিয়াছে। মা! তুমি 
বল। | 
দেবী। শুধু শুনিলেই হইবে না। কিন্ত 
বাঁসনা তাঁনবে তন্মাৎ কুরু যত্রমনিন্দিতে । 
তশ্মিন প্রোটিমূপায়াতে জীবন্মুক্ত। ভবিষ্যসি ॥ ১৩ ॥ 


অনিন্দিতে ! তুমি বাঁসনাক্ষরে যর কর। বাসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে তুমি 
'জীবনুক্ত' হইবে। আর তুমি যে পোকান্তর দেখিতে চাহিতেছ তাহা তুি 
কিছুতেই দেখিতে গাইবে না যতদিন তোমার শীতল বৌধচন্ত্রমা ভরিতাবন্থা 
লাভ না করে। বোধপুষ্তি বাসনা--তানবাভ্যাসের দপ। পুরিত বোধ হইলে তি 
স্থল দেহ এইখানে স্থাপিত করিয়া লোকান্তর দর্শন করিতে পারিবে। যদি ৰগ 
আমার দেহে মিলিত হইঘ্া তুমি সেখানে যাইতে পার-_না হাহা হয় না। নাং 
দেহ অমাংপ দেহ বা চিন্ময় আতিবাহিক দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংস দেহ 
চিত্তশরীরে ব! ভাবনাময় দেহে মিলিত হইয়া কোন ব্যবহারিক কাঁধ্য করিতে 
পারেনা । পনতু চিন্তশরীরেণ ব্যবহারেষু কন্মস্ু” ॥ ৯৫ ॥ যাহা বলিলাম 
সকলেই ইহা! অন্থুভব করিতে পারে । আমরা শাপ ও বর দিয়া খোগ্য বিষয় 
সম্পন্ন করিতে পারি কিন্তু অযোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিনা । তোমাকে 
স্থল শরীরে পরলোক দেখান অসম্তব। 


অববোধস্মনাভ্যাসাৎ দেহস্যাস্তৈব জায়তে। 
সাঁর বাসনাকার্শ্যে নূনং চিন্তশরারতা ॥ ১৭ ॥ 


আমি চেতন আমি ইহা অনুভব করি। চেতন যাহা তাহার উপরে মণির 
ঝলকের মত স্পন্দশক্তিবিশিষ্ট কল্পনা! যেন ভাদে। কল্পনাও মিথ্যা। ভাসাও 
মিথ্যা। তথাপি ভ্রম জ্ঞানে মনে হয় যেন ভাদে। পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমের 
আবৃন্তিতে ইহাই দৃঢ় হই়া-_যাহা কিছু নয় তাহাকেই স্থুল দেহ, স্থল জগত্রূপে 
ৃষ্ট হয়। কিন্তু আমি যেমন চেতন আর তাহার উপরে একটা! মিথা| দেহ ভাসিয়াছে 
সেইরূপ পূর্ণ চৈতন্ত স্বরূপ যিনি তাহাকেই, ভ্রমজ্ঞানটা, এই স্থল বিচিত্র জগত্রূপে, 
দেখাইতেছে। রে গ্রতি ছল বস্ত ধাহার উপর ভাঁসিয়াছে অথব! সর্পত্রষ 


রচ- হি 
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যে ধঙ্জুর উপরে ভাগিয়াছে প্রথমে বিশ্বাসে প্রতি দেহ ও প্রতি দেহের কাধ্্যকে 
মার! বলিয়! বা মায়ার কার্ধ্য বলিয়া অগ্রাহ্থ করিতে হইবে এবং সর্বদা সেই জ্ঞান 
স্বরূপ চৈতন্তস্বর্ূপ অধিষ্টান টৈতগ্তকে স্মরণ করিতে হইবে। আবার সাধনা 
দ্বারা ভিতরেও সেই চৈতন্টের অনুভব করিতে, হইবে। এইরূপে নিরন্তর 
জ্ঞানাভ্যাসে এই দেহেই সংসার বাসন! কুশ হইলেই নিশ্চরই এই দেহেই চিত্ত- 
শরীরতা বা আতিবাহিকত। লাভ হইবেই। মণির ঝলকে যে কত কি বিচিত্র 
স্ষ্টি দেখা যাইতেছিল দেই দৃণ্ঠদর্শন, বাঁসনা ক্ষয়েই ক্ষর হইবে । এরং ঝলক 
জড়িত মণিটি মার দেখা বাইবে। এই ঝলক বা অতিমণিটি আত্মার আঁতিবাহিক 
দেহ। 

উদেম্যন্তী চ সৈবাত্র কেনচিন্নোপক্ষ্যতে । 

কেবলন্ত জনৈর্দেহো খ্রিয়মাণোবলোকাতে ॥ ১৮৭ 


সা আতিবাহিকতা ডর মরণকালে অত্র অস্মিন্নেব শরীরে উদ্দেমস্তী। কেনচিৎ 

নিরনাণেন জীবিতা বা নোপলক্ষাতে ৷ তদবথা পেশঙ্কার ইত্যাদি শ্রতেঃ ॥ সেই 
আতিবাহিকতাটি মরণকালে এই শরীরেই উদিত হয়। তাহা কিন্তু মৃত বা জীবিত 
কেহই দেখে না। আতিবাহিক দেহ জন্মিলেও মৃত বাক্তির নিজের অজ্ঞান 
কল্পিত দেহারস্তক ভূতংশ দম্ঘলিত দেহটিই পরলোকে যাঁর । সেই দেহের অতি- 
বহন হইলেও তাহারা তাহা দেখে না। ন| দেখিলেও আতিবাহিকতাঁর কোন 
বিরোব হর না। জীন ঘখন মরে তখন সে দেখে যে তাহার স্কুল দেহই যেন 
রহিরাছে। এট। মরণনুচ্ছা কালে স্কুলদেহের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকাতে 
আতিবাহিক দেহকেই স্কুল দেহ এখনও রহিয়াছে ভাবনা করে মাত্র । কিন্তু স্থুল 
দেহট। পড়িয়া থাকে, আতিবাহিক শরীরেই জীব লোকা্তরে যায়। এইটাই পাঁর- 
লৌকিক দেহ। এই দেহটা নিজ অনাদি অজ্ঞানকল্পিত সথস্ম ভূতের দ্বারা নির্ষিত 
হয়। | 

দেহস্বরং ন জিয়তে ন চ জাবতি কিঞ্চ তে। 

কে কিল স্বপ্নস্কল্পভ্রান্তৌ মরণজীবিতে ॥ ১৯ ॥ 


যদিও এই সমস্ত তোমায় বুঝাইতেছি-_-ইহা কিন্তু জ্ঞানে কার্য্য যাহা হয় 
তাহাই বলিতেছি মাত্র। প্রক্কৃত কথ! কি জান দেহ মাত্র অবাস্তব এই জন্য এই. 
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দেহের আবার বাস্তব মরণই বাকি আর বীস্তধ জীবনই া কি তাহাই বল। 
কোন্‌ ব্যক্তি বল স্বপ্ত্রান্তি বা সঙ্কর ভ্রান্তি দ্বারা মৃত ও জীবিত হয়? 
জীবিতং মরণধৈব সঙ্থল্প পুরুষে যথা। 
অসতামেব ভাত্যেবং তম্মিন্‌ পুত্রি শরীরকে ॥ ২০ ॥ 
পুত্রি! মনের সঙ্ন্প দ্বারা মনে মনে একটা মানুষ কল্পনা করা হইল। তার 
জীবন আর মরণটা কি তাই ব্ল? এই শরীরটাও সেইরূপ অবাপ্তৰ হইলেও 
আছে বলিয় ভ্রম হর। “তেজো বারিযৃদাং যথা বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গোইমুষা ৮ 


লীলা।  তদেতদুপদিষ্টং মে জ্ঞানং দেবি! ত্ুয়ামলম্‌। 
যন্মিন্‌ আতিগতে শান্তিমেতি দৃশ্যবিষুচিকা ॥ ২১ ॥ 
অত্রোপকুরু মে ব্রহি কোভ্যাসঃ কীদৃশোথ বা। 
স কথং পোষমায়াতি পুষ্টে তশ্িংস্চ &ুকং ভবেত ॥ ২২ ॥ 


দেবি! এই ত আমাকে অমল জ্ঞান আপনি উপদেশ করিলেন । ইহা এুতি- 
গত হইলে দৃশ্ঠবিষূচিকা শান্ত হয়। এই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিলে দেহ, মন, 
জগদাদি দৃণ্ঠ দর্শন রোগ সারিয় যায়। এখন বলুন অভ্যাস কি, বাসনাক্ষয় বিষয়েই 
বা ইহা কিরূপে উপকারী । কিরূপে এই অভ্যাস পুষ্টি লাভ করিবে আর এই 
অভ্যাস পুষ্টি লাভ করিলেই বা কি হইবে? 
দেবী। যেধাহা করে, বিনা অভ্যাসে এই জগতে তাহা সিদ্ধ হয় ন|। 
বিনাভ্যাসেন তন্নেহ সিদ্ধিমেতি কদাচন ॥ ২৩ ॥ 
কোন কিছুই বিন! ভ্যাসে কখনই সিদ্ধ হয় না। যে বোধে দৃশ্ত দর্শন অসম্ভব 
হয় সেই বোধের যে অভ্যাস তাহাই হইল অভ্যাস। | 
'যাহা পাইতে তোমার অভিলাঁৰ তজ্জন্ত তুমি-_ 
তচ্চিন্তনং ততকথনং অন্যোন্যং ততপ্রবৌধনম্‌। 
এতদেক পরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ববূধাঃ ॥ ২৪ ॥ 
ধাহাকে পাইতে চাও তাহাকেই চিন্তা কর। “অসনিগ্ধং স্ববুদ্ধযারোহায় 
চিন্তনং।৮ সন্দেহ শুন্য হইয়৷ আপনার উত্তম বুদ্ধিতে আরোহণ জন্য চিন্তা কর। 


২৮০ যোগবাশিষ্ঠ। ২২ সর্গ, 


লীলা উপন্যাস। ৭৬ 


উত্ধম বুদ্ধি, বিচার করিয়া বলিয়া দেয় যাহা ভুল তাহা চাই না, যাহা চিরদিন 
থাকে না! তাহাও চাই নাঃ যাহা অর তাহা চিরদিন থাকে না বিয়া অল্প চাই না; 
যাহ! দুখে তাঁহা চাই না। চাই-_যাহা নিত্য, যাহা অত্রান্ত, যাহা আনন্দ। 
যাহ! চাও সর্বদা মনে মনে তীহার চিন্তা কর এবং অভিজ্ঞ অন্য বুদ্ধিমান জন- 
গণের নিকট হইতেও তাহার সংবাদ পাইবার জন্য তীহাদের সহিত তীহার কথা 
কও। “অভিজ্ঞ বৃদ্ধন্তর সম্বাদায় কথনং।” তাহার সম্বন্ধে যাহা অনুভবে 
আসে নাই তাহা অনুভবে আনিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রবৃদ্ধ করিতে 
চেষ্টা কর। “্পরম্পরাজ্ঞাতাংশ প্রবোধায়ান্টোন্ত প্রবোধনম্‌।” এই সমস্ত উপায়ে 
সেই জ্ে়বস্ত সম্বন্ধে অসম্ভীবনার নিবৃত্তি হইবে। অসন্তাবনা দূর হইলে যাহা 
পাইতে চাঁও তৎপরায়ণ হইতে পারিবে । সর্বদা! সেই এক পরায়ণ হইলে আর 
তোমার তাহার সম্বন্ধে কোন বিপরীত ভাবনাও থাকিবে না। চিন্তন, কখন, 
পরম্পর ভাব জাগান--এই সমস্ত দ্বারা সর্বদা সেই একপরায়ণ হওয়ার নাম 
অভ্যাস। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ ইহাই বলেন । 
ধাহারা যাহ! চাই তত্তিন্ন অন্য সকল বস্ততেই বিরক্ত, ধাহার! মহাত্মা, ধাহারা 

ন্তর্ভব্যা- _অন্তরে শাস্ত, ছুরস্ত নহেন তাহারা মোক্ষ লাভের জন্য ভোগ তাবনা, 
ক্ষয়কে ভাঁবন! করুন। এইরূপ ব্যক্তি সংসারে জয়যুক্তও হয়েন। 
_. এ জগতে গ্রহণ যোগ্য কিছুই নাই_চক্ষুর রূপ গ্রহণ, কর্ণের শব্দ গ্রহণ, 
মনের বিষয় গ্রহণ, হস্তের স্থূল ধন ভিক্ষাদি গ্রহণ এই সর্বপরিগ্রহ ত্যাগ লক্ষণরূপ 
সৌন্দর্য্য দারা এবং তজ্জন্য বৈরাগা রসের দ্বারা ধাহাদের মতি রঞ্জিত হইয়া 
আননে স্পন্দন করে তীহারাই উৎকৃষ্ট অভ্যাসী। 


শুধু গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই ইহাই নহে কিন্তু জেয় বলিয়া কোন কিছুরই 
একেবারেই অস্তিত্ব নাই। যাহাকে চাই, তাহাই আমি, তাহা ছাড়া অন্ত সকল 
বস্তর অত্যন্ত অভাব__ইহা যিনি অধ্াত্মশান্র-ুক্তি দ্বারা বোধ করিতে যদ্ব করেন 
তিনি ত্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত । 

থষ্টি বলিয়। কোন কিছু আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, সর্বকালে দৃশ্য বলিয়া কোন 
কিছুও নাই, এই জগৎ আমি তুমি ইত্যাদি নাই এই বোধের যে অভ্যাস তাহাই 
হঠল অভ্যাস। 


যোগবাশিষ্ঠ। ২২ সর্গ। ২৮১ 


৭৭ লীলা উপন্যাস। 


দৃশ্যাসম্তবেবাধেন রাগদেষাদি তানবে। 
রতি্ধলোদিতায়াসে ব্রঙ্গাভ্যাস উদাহৃতঃ ॥ ২৯ ॥ 
দৃ্ঠ বলিয়া কোন কিছু নিতান্ত অসম্ভব এই বোধ দৃঢ় হইলে রাগ দ্ধেষ ক্ষীণ হইয়া 
সায়, তখন দৃষ্ঠ অসস্তব এই মনন জন্ত বিদ্বাবপনার যে দুঢ়তা তাহা হইতে উদ্দি্ 
যে আত্মরতি তাহাকেও ব্রহ্মভ্যাস বলে। 
ৃষ্টাসম্ভব বোধেন রাগদ্ধেষাদি তানবম্‌। 
তপ ইত্াচাতে তন্মান্ন জ্কানং তচ্চ ছুঃখতৎ ॥ ৩০ ॥ 


যাহ! কিছু দেখা যার তাহা সর্বকালে মিথ্যা, এবং রাগদেষের ক্ষীণতা ইহা ভিন্ন 
যে তপস্তা তাহা অন্্রানকল্প এবং দুঃখ ভোগ প্রদ। 

তপন্তা বলিয়া কোন জানোয়ার নাই তাহার চারিটি পাঁও নাই পুচ্ছও নাই 
তগস্ত) অর্থ দৃশ্তের অত্যন্ত অভাব বোধ আর রাগ দ্বেষের ক্ষয়। 


দৃশ্যাসম্তব বৌধোহি জ্ঞানং জ্েয়্চ কথাতে । 
তদভ্যাসেন নির্ববাণমিত্যভ্যাসো মহোদয়ঃ ॥ ৩১ ॥ 


যে বোধের উদয়ে দৃ্ঠদর্শন নিতান্ত অনস্তব হয় সেই বোধটিই জ্ঞান, সেইটিই 
জানিবার বস্ত। এ বোধের অভ্যাসই মহান্‌ অভ্যাস। তাহাই নির্বাণ। 

এইরূপ অভ্যাসযুক্ত চিত্তে সর্বপ্রকার তাপের উপশম হয়। তখন সর্বদা 
বিবেক বৌধাভ্যাসরূপ হিমশীতল বারি দ্বারা আত্ম হইতে সংসাররূপ কৃষঃপক্ষ 
নিশায় আগত মোহনিদ্র অপগত হয়। শরৎ কালে মহতী নীহার পটলী যেমন 
বিশর্ণ হয় সেইরূপ । 

লীলা । মা! আগি কি অপূর্ব অবস্থা অন্থুভব করিতেছি। এই স্থুল দেহ 
যেন আমাকে চেষ্টা করিয়া অনুভব করিতে হইতেছে। পূর্ববে যেমন হস্ত পদাদির 
অনুভব করিতাম এখন যেন চেতনা স্থূল ছাড়ি কোন স্থ্ম রাজ্যে চলিয়াছে। 


ইহার পরে কি হইবে? 
দ্বেবী। ইহার পরে সমাধি লাগিবে। বাসনাক্ষয হইলেই সমাধি লাগে। 
এই সময়ে তুমি বাঁসনাঙ্ষয়ের কথ! আবার শ্রবণ কর। 


লীলা । জগৎ নাই জগৎ নাই করিলে দৃশ্াদর্শন দূর হয় না। কিন্তু আমি 
গর 





২৮২ ফোগবাশিষ্ঠ । ২২ সর্ 


লীল! উপন্যাস । ৭৮ 


চেতন ইহা অন্ুভৰ করিতে করিতে জগৎ দর্শন থাকে না। 'গাঁপনি বলুন বাসনা 
ক্ষয়ে জগৎ দর্শনের অভাব কিরূপ? 


যথা স্বপ্প পরিজ্ঞানা স্বপ্ন দেহো ন বাস্তবঃ। 
অনুভূতোপ্যয়ং তদ্বৎ বাঁসনীতানবাঁদসন্‌ ॥ ১ ॥ 


স্বপ্ন বলিয়া জানিলে যেমন স্বপ্ দৃষ্ট দেহ বাস্তব বলিয়৷ বোধ হর না সেইরূপ 
এই স্থুলদেহ অনুভূত হইলেও বাসন! ক্ষয় হইলে ইহা অসৎ বলিয়াই প্রতীয়মান 
হয়। স্বপ্ন জ্ঞান হইলে স্বপ্র দেহ যেমন গলিয়! মিথ্যা হইয়৷ যায় সেইরূপ-'বাসন! 
ক্ষীণ হইলে এই জাগ্রং দেহও অন্রভব সীমায় আইসে না। 


সবগ্নসন্কল্পু দেহান্তে দেহৌয়ং চেত্যতে যথা । 
তথা জাগ্রন্ভাবনান্তে উদেত্যেবাতিবাহিক2 ॥ ৩॥ 


স্বপ্নে মঙ্করদেহ দর্শন অস্তে যখন স্বপ্ন ভাঙ্িয়া যায় তখন যেমন আবার এই স্থল 
দেচের অনুভব হয় সেইরূপ জাগ্রতে দেহকে যে আমি আমি ভাবন! করা হইয়াছে 
সেই অহন্তাবনা নাশ হইলেই অতিবাহিক দেহের উদয় হয়। মণির যে ঝলক, 
সেই মণি-আবরক ঝলককে যেমন মণি সন্বন্দে আতিবাহিক বলে সেইরূপ চেতনের 
আচ্ছাদক স্পন্দন্ধন্ন সঙ্কল্প বা ভাবনাকে আতিবাহিক দেহ বলে। 


স্বপ্পে নির্ববাসনাবীজে যখোদেতি স্ুযুপ্ততা। 
জাগ্রত্যবাসনাবীজে তগোদেতি বিমুক্ততা ॥ ৪ ॥ 


স্বপ্নকীলে বাসনার বীজ পর্যন্ত যখন আর উঠে না-_বাসনা বীজের উচ্ছেদ 
ইহা বল! হইতেছে না কারণ পরে আবার স্বপ্নও হইতে পারে-_বলা হইতেছে 
বাঁসনা বীজ অন্ুভ্ভত থাকিলে যেমন স্ুযুপ্তি ভাবের উদয় হয় সেইরূপ জ্াগ্র কালে 
সর্ববাসন বীজ বাধিত হইলে বিমুক্তভাব বা জীবনুক্তির উদয় হয়। লীলা"! 
তুমি ছাগ্রৎ কালেও অবাসনাবীজ হইয়। যাও, সমস্ত বাসনার বীজ পর্যন্ত বাধিত 
কর তবেই জীবনুক্ত হইতে পারিবে। জাগ্রৎ কালে সুযুৃণ্তির অবস্থা সর্বদা ভাবন! 
করিতে বদি পার, যএ স্থুপ্ো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্রং পশ্ঘতি তৎ 
সুযূতম্। জীগ্রতে ভাবনাতে এই অবস্থা পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর রুমে হইবে। 
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১৯ 


৭৯ লীল! উপন্যাস। 


' লীলা--মা ! জীবনুক্তের কি বামনা উঠে না? 
দেবী-_যেয়ন্থ্ব জীবন্মুক্তানাং বাঁসনা সা ন বাসনা । 
গুন্ধ সন্ধাভিধানং তৎ সভাসামান্ামুচ্যতে ॥ ৫ ॥ 


জীবনুক্তদিগের ও বাসনা থাকে কারণ তাহারাও ব্যবহারিক কাধ্য করিয়া 
খাকেন। কিন্তু জীবনুক্ত্দিগের যে ব'সনা তাহ! বাসনা নহে। যেমন দগ্ধপটকে 
আর পট বলে না তাহাকে ভম্মই বলে সেইরূপ উহাদের যে বান! তাহা অধিষ্ঠান 
সন্তা,--ভাহা শুদ্ধ বাসনা মাত্র। তাহা শুদ্ধসত্ব নামক সত্া-সামান্ত। সমুদ্রের 
শীন্ত জল যেমন তরঙ্গ রূপে প্রতীয়মান হয় আর রঙ্গ না থাকিলে শান্ত জলই 
থাকে, সেইরূপ চৈতন্তসমুদের তরঙ্গ এই বাসনা । অধিষ্ঠান চৈতগ্তের উপরে 
এই বাসনারাজির খেলা হর। 

মায়াকে মূলবাসনা বলা হইর়াচছ। মায়াকেও অনাদি অবিগ্ঠ রূপ। 
মূলবাসনা বলে। মায়া ধাহাকে অবলম্বন করিয়া ভাসেন তাহাই অধিষ্টান 
চৈতন্ত। এই বাধনা হইতে বিচি হৃষ্টি। মায়ার সত্বরজন্তম এই তিন গুণ। 
এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা যাহা তাহাঁকেই বলে অবান্ত। সাম্যাবস্থারূপ শুদ্ধ" 
সন্থাবস্থ! বাহা তাহাই পরমপদকে আবরণ করিয়া রাঁখে। চৈতন্যই আছেন, 
চিন্মণিই আছে, তাহাকে আচ্ছাদন করিয় স্বভাবতঃ যে ঝলক ভাসার মত বোধ 
হয় ভাহা রজ্ছুতে সর্পভাসার মহ মিথা।। সাম্যাবস্থা যাহ! তাহ! চিৎ কে 
চিৎ শক্তি রূপেই বিবর্তিত করে । বাসনার নাশ হইলে ইহ| দগ্ধবীজের মত আর 
কোন হ্বপ্ি করিতে পারে না। বাঘনাজাল দগ্চপটের মত তখনও জীবনুক্ত 
আম্মার উপরে আবরক রূপে পড়িয়৷ থাঁকিলেও ইহাদিগকে বাঁনা বলা যায় না) 
কারণ ইহার! আত্মদেবকে আার কোন কর্মে অহং অভিমান বিশিষ্ট করিতে 
পারে না। আত্মা আপন স্বরূপে আপনি আপনি ভাবে থাকেন। ইহারা সন্তা- 
সামান্তে পর্যবসিত হয়। জীবমুক্তের বাসন ও ব্যবহারিক কর্ম কর্ম হইয়াও 
কর্ম নহে। বাসনা দগ্ধ হইয়াছে বলিয়৷ তাহাদের কর্ম অবুদ্িপূর্বকক কর্ম। তাই 
ব্ল! হঈল তাহাদের বাসনা, বাসন! নহে, তাহা শুদ্ধসন্ব অথব! সত্তা-সামান্ত। 


যা৷ স্থগুবাসনা নিদ্রা! সা স্থৃযুণ্তিরিতি স্মৃতা। 
যত সুপ্ত বাসনং জাগ্রঙ খনোহসৌ মোহ উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 
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নীলা উপশা।স। র্ 


নিদ্রা কালে বাসন! সকল সুপ্ত বা অন্ুদূত হইলে হয় সুমি আর জাগ্রৎ 
অবস্থার বাসন! সকল অভিভূত হইলে হয় মোহমুর্ঠা | বাসনার অন্ুষ্ঠব ও অভি- 
ভৰ অবস্থাতে যথাক্রমে জুবুস্তিও মোহ ঘটে । 

আবার নিদ্রাকালে বানা প্রক্ষীণ হইলে তাঁহা তুরীর, আর জাগ্রতে বিচার 
বলে জ্ঞানোদ্রেক দ্বারা নাসনাপুঞ্জ সমূলে উন্মুলিত করিতে পারিলেও তুরীর 
অবস্থা লাভ হয়। তুরীয়কে পরমপদ প্রাণি বলে। ইহা অপেক্ষা উৎন্থষ্ট আর 
কিছু নাই। 





প্রক্ষীণ বাঁসনা মেহ জীবতাং জীবনস্থিতিঃ | 
অমুক্তৈরপরিজ্ঞাতা সা জীবন্মুক্ততে চ্যতে ॥ ৮ | 
এই সংসারে জীবিত জনের যে বাসনাশৃন্ত জীবনস্থিতি তাহাই নাম জীব- 
নুক্তি। অমুক্ত--সংদারে আবদ্ধ জনের ইহা অক্ঞাত। 
শুদ্ধ সন্্ানুপতিতং ঢেতঃ পরতনুবাসনম্‌। 
আতিবাহিকহাসেতি হিনং তাপাদিবামৃতীম্‌ ॥ ৯ । 
বরফ তাপবোগে জল হয়। ঘনবাঁসনাই চিন্ত। বাসনা ক্সীণ হইলে চিত্তও 
শুদ্ধসত্বে অনুপতিত হয়- শুদ্ধ সত্ব্ে চির প্রতিষ্ঠিত হর। বাঁদনাক্ষয়ে চিত্ত যখন 
শুদ্ধসত্ত্ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহাই হইল আভিবাহিক ভাব । দ্রপ্ধপট যেমন পট নহে, 
পটের আকার ভন্ম মাত্র সেইরূপ বাসনা ক্ষয়ে চিন্ত চিত্ত নহে, চিন্তের ভাঁকার- 
বিশিষ্ট আতিবাহিকতা মাত্র। এই আতিবাহিক দেহটি নিতান্ত সুক্ষ ও 
সর্বব্যাপী । এই স্ুলদেহে যে পরলোক দর্শন হয় না তাহার কারণ এই যে-_ 
আতিবাহিকতীং যাতং বুদ্ধং চিত্তান্তরৈর্ভানঃ | 
সরগজন্মান্তরগতৈঃ সিদ্ধৈর্মিলতি নেতর€ ॥ ১০ ॥ 


আতিবাহিকত৷ প্রাপ্ত প্রবুদ্ধ মনই, জন্মান্তরীর ও সষ্ট্ন্তরীয় বস্তু দেখিতে 
পায় এবং দেব-যৌগ্য সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে। স্থলমন বাঁ স্থল- 
চিত্ত ঘনবাসনাধুক্ত বলিয়া! আঁতিবাহিক মনের সহিত মিলিতে পারে না। 

লীলা !-_-তোমার অহস্তাব_-তোমার দেহাঁভিমান যখন জ্ঞান অভ্যস দ্বারা 
শাস্ত হইৰে তখন তোমার এই দৃশ্তজ্ঞান দুর হইবে, তখন তোমাতে স্বভাবতঃ 
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৮১ লাল। উপশ্যান। 


বোধতা চিৎ স্বরূপতী উদিত হইবে। স্মরণ রাখ, যে বোধে দৃণ্ঠদশনটি অসম্ভর 
হইয়া যাইবে সেই বোঁধের যে অভ্যাস তাহাই হইল বিজ্ঞানাভ্যাস। 


আম্তিবাহিকতা জ্ঞানং স্থিতিমেষ্যতি শ্রাশ্বতীম্‌। 
যদা তদা হাসঙ্কল্লান লোকান্‌ ডক্ষাসি পাঁবনান্‌ ॥ ১২।॥। 


জ্ঞানের অভ্যাসে বাসন! ক্ষীণ হউক। তখন আতিবাহিক জ্ঞান পাইবে। 
প্রথমে আতিবাহিক হইয়া বাও। যখন তোমার আতিবাহিক জ্ঞান অবিনশ্বর 
ভাবে'স্থিতি লাভ করিবে তখন তুমি কোন প্রকারে আর সঙ্ল্প দূষিত থাকিনে 
না। তখন তুমি পবিত্র হইরা পবিত্র লোক নকল, সিদ্ধ পুরুব কল দেখিতে 
পাইবে। 

জ্ঞনভ্যাসে বাসন! ক্ষীণ কর, যাহা দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে। প্রথমে 
ক্রিয়া দ্বারা শরীর হইতে এবং বাঁসনা শরীর না মন হইতে ছাঁড়িয। থাকা কি 
তাহ! বুঝিতে হয়। আবার সৎসঙ্গ দ্বারাও ইহা থে অনুভব হয় তাহা ও জানিতে 
হয়। পরে বিচার দ্বারা ইহা অনুভব করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এতদভ্যাসে 
যখন ইচ্ছা-শক্তির পূর্ণ বল লাভ হর তখন ইচ্জ। মাত্রই শরীর মন হইতে ছাড়িয়া 
থাকা হয় অর্থাৎ আপন স্বরূপে থাকা হয়। চতুষ্পাদ ব্রঞ্গে নারা কৌথার 
ইহার ধ্যান তখন সহজ হয় ৭ 





-- শশা 
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৯ম অধ্যায়। 
বক্তা ৪ শ্রোত।। 


শোত।। এই কি তোমার উপগ্ঠাস 2 


বক্তা | না। 
আোতা। নাকি? 
বন্ত।। আমার শয়। 


শোতা। তবেকার 2 

বক্তা । ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের । 

শোতা। সেস্ান কাল পাত্র ত নাই। তবে এ সব- 

বক্তী। এ সব বাতুলতা-কেমন ? 

শোভা তাত এক রকম বটেই । 

বক্তা। সেটা কিন্তু সকলে কি বলে? 

শোতা। তুমি কিতা বলনা? 

বক্তা । তা বলি না। 

শ্রোতা । তুমি কি বল? 

বক্তা নিতান্তই শুনিবে ৮ আচ্ছা । খধিগণ এমন কথা বলেন যাহা সকল 
কালেই এক | রামায়ণ মহাভারত চিরকালের জন্ত। যাহা সত্য তাহা চির 
দিনই এক| তিন কালেই এক। রামার়ণ মহাভারত কি কখন পুরাতন 
হইয়াছে”_না হইবে? ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের মহারামায়ণও রামায়ণ। ভগবান্‌ 
ব্যাসদেবের অধ্যাত্ম রামায়ণও রামীয়ণ। ইহা ভিন আরও রামায়ণ আছে। 
আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভূত রামায়ণ আরও কত। 

যুগে যুগে রামায়ণ হ্য়। কনে কল্পে হইয়া আমিতেছে। আবার এক এক 
' কল্পে যে সব যুগ আছে তাহার প্রতি যুগের ভিতরে সকল যুগ গুলিই আছে। 
যেমন সত্বরজন্তম এই গুণ কখন পৃথক হইয়া থাকে না সেইরূপ সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ্ও কখন একা একা থাকে না। সত্য যুগের ভিতরেও, 
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৮৪ লীলা উগহাস। 


ত্রেতা, ্বাপর ও কপি খাকে। আর কলি ঘুগেও দ্বাপর ব্রেত| সত্য যুগ আছে। 
ই কলি ঘুগের আর্ধা বংশধর গণের উপসনার অবলম্বন গুলির দিকে দৃষ্টিপাত 
কর বুঝিবে। শিবশক্তি, সীতারাম, রাঁধাকৃ্চ একালেও এই সকলের উপাসনা 
চলিতেছে । ইহা ভুল নহে। কারণ ভাবনা রাজ যাঁও যে ধাহার উপাসনা 
করেন তীহাকেই তিনি সর্বদা প্রাপ্ত হয়েন। আবার উপাসনা গাঢ় করিতে পারিলে 
স্কুলেও প্রাপ্ত হয়েন। ভাবনা রাজ্যে যাহা থাকে, ভাবনা রাজ্যে যাহা করা যার তাহা 
মিথ্যা এ কথা ধাহারা বলেন তাহাদের উচিত একবার খাঁটি সত্য বস্তর 
বিচার করা। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের শিষ্য হইয়া বদি তাহারা সত্যটি কি দেখিতে 
চেষ্টা করেন তবে তীহাদের মনের ধাঁধা মিটিরা ঘাইতে পারে এরূশ আশাও 
করা যায়। আর ভগৰান্‌ বশিষ্ঠ দেবকেও বদি তাহারা অগ্রাহা করেন, ঘদি 
_বশিষ্ঠ দেবের কথা তীহারা ন! মানিতে চান তবে বৃঝিয়! দেখ! উচিত তাহাদের মত 
আর্ববাচীনের কথা কয়দিন লোকে মানিবে ? 
শ্রোতা- বুঝলাম তুমি কি বলিতেছ। এখন বস্তা ও তার কি ৰলিঙে 
চাও, বল। 
বলিতেছি আর পূর্বেও বলিরাছি মগডপোপাখ্যানের নাম করা হইয়াছে লীগ 
উপন্তাস, এ উপন্তাস চিরদিনের জন্য, সকল কালের জনা। রাজ! পদ্ম 
ও রাণী ইহারাই পূর্বে বশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অরস্বতী ব্রান্মণী ছিলেন। এই বশিষ্ট 
অরুত্ধতীর কাছে এখনও ব্রাঙ্গণ দ্রিগকে যাইতে হয়। বিবাহের কুশণ্ডিকার 
মন্ত্রে কাহার কাছে দংঘম শিক্ষা এখনও লোককে করিতে হয় দেখিলেই ইহা বুঝা 
যায়! তাই স্থান কাঁল পাত্রের কথা একটু বলা হইতেছে। 
এই উপাখ্যানের বক্তা! ভগবান্‌ বশিষ্ঠ আর শ্রোতা শ্রীভগবান্‌ রামচন্ত্র। 
যে স্থানে এই উপাখ্যান বল৷ হইয়াছিল সে স্থান সরবু. নদীর তীরে রাজা দশরথের 
রাজনভায়। 
সেই সরযু এখন ও আছে সেই অযোধ্যা এখনও আছে। আর সেই রাম, সেই 
বশিষ্ঠ, সেই সভা ও সেই সভাসদ্‌ এখনও আছে। আধুনিক বৈষবেরা যেমন 
বলেন “কোন কোন ভাগাবান্‌ দেখিবারে পায়” আমরাও তাই বলি। সে 


ভাগ্য আমাদের নাই। যদি কখন তেমন ভাগ্যের উদয় হয় তবে ধন্য হইয়া 
প্যাইব। উদয় হইবে কিনা জানিনা। তবে এই বলিয়া! চিন্তকে শাস্ত রাখিবার 


বস না পসসসপ 


২৮৮ [ যোগবাশিষ্। ২২ সর্গা। ৯. 








লীলা উপন্যাস। ৮৪ 


উপদেশ পাই যে “কর্ণান্েবাধিকারন্তে মা ফলেযু কদাচন”। কর্মফলে বাসন! 
না রাখিয়৷ কর্মমগুলি তাহার আজ্ঞা বলিয়া পালন করিতেই তিনি বলেন। 
নিত্য কর্মের সঙ্গে স্বাধ্যায়ও থাকে । “অধ্যাত্মবিষ্থা বিগ্ভানাম” ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্বাধ্যায় তিনিই বলেন। এ চেষ্টা-_আজ্ঞ! পালন জন্য | 


বলিতেছিলাম যেখানে রঘুপতির উত্তর কোশলা ছিল এখনও সেই রঘু 
পতির জন্মস্থান, রাঁজ! দশরথের গৃহ, সভা গৃহ সকলই আছে। ঘিনি দেখিতে 
জানেন, ঘিণি দেখিতে পারেন-_তিনি দেখিতে পান। দেখেন,-*স্ুলে নয়, 
কিন্ত ভাবনা রাজ্যে । ূ 


ভাবনা রাজ্যে দেখেন,__ভগবান্‌ বশিষ্টদেব রাজ! দশরথের সভার সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়। আছেন। সেই সর্বোচ্চ স্থানের সর্নিকটে--ঢুই পার্খে ও 
সগুথে বিশ্বমিত্র নারদাদি মুনিগণ উপবিষ্ট । মুনিগণের সরিকটে রাজী দশরথ রাম 
লক্ষণার্দি। তং পশ্চাতে অন্তান্ত সভযগণ উপবেশন করিয়াছেন। রাজ! 
দশরথের পারে স্বর্ণ সিংহাদনে এক কৃঞ্ঃবর্ণ জোতির্শার পুরুষ 'উপবিষ্ট। ইনি 
ব্যামদেব। 


মণ্ডপো।পাখ্যানের বক্তা ভগবান্‌ বশিষ্টদেব। উপাখ্যানের নায়ক পদ্মরাজা ও 
নায়িকা লীলা রাণী, পূর্ববজন্মে ই'হারা ছিলেন বশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অরুন্ধতী ব্রাহ্মণী। 
এই ত্রাহ্মণ দম্পতীই প্রসিদ্ধ বশিষ্ট অরুন্ধতী কিন! তাহ! আর বিশেষ করিয়! 
বলিবার আবগ্রক নাই। বন্ত| বশিষ্ট দেব.প্রশ্নকর্ভী রাম কে বলিতেছেন-_রাম! 
বেদে যে কম্ম কাণ্ড, উপাসনা কাগ ও জ্ঞান কাণ্ড আছে তন্মধ্যে প্রথম ছুই কাণ্ডে 
আছে সাধনার কথ! আর জ্ঞান কাণ্ডে আছে সাধাবস্ত্রতে স্থিতির কথা। কর্ম 
ও উপাসন! দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি কর,_-করিয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে আবণ মনন নিদিধ্যাসন 
দ্বারা মুক্তি লাভ কর। | 


উত্তম মধ্যম অধম এই ত্রিবিধ সাধক | যিনি সমস্ত বস্তুতে বিরক্ত তিনি 
সংসারে বিরক্ত হইয়। আমাতে একাগ্র চিন্ত হইবেন,_হইয়া সগ্মোমুক্তি অভি- 
লাষ করিবেন। ইনিই উত্তম অধিকারী। ইহার প্রতি “আত্ম বা ইদমেক 
এবাগ্র আমীৎ” আত্মাই আছেন, তিনি আপনি আপনি, আর কিছুই নাই, 
এইরূপ ব্রঙ্মবিদ্ভার উপদেশ করা হয়। 


শিপ শশা 


যোগবাশিষ্ঠ। ২২ সর্গ। এ 


৮৫ লীলা উপন্যাঁস। 

সগ্ুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়! ঘিনি ক্রমমুক্তি ইচ্ছা করেন তিনি মধ্যম। ইহার 
প্রতি উক্থমূক্খ ইত্যাদি প্রাণ বিগ্তার উপদেশ । 

সচ্চোমুক্তি বা ক্রম মুক্তিতে যাহার রুচি নাই-যিনি কিরূপে ধন 
ধান্ পুত্র কন্ঠ পশু বিস্তাদি হইবে সেইরূপ চেষ্টা করেন তিনি অধম। ইহার 
প্রতি সংহিতাদির উপাঁসন! বলা হইয়াছে। 

জ্ঞান প্রচারের জন্য এই গ্রন্থের বন্ত! বশিষ্ঠদেবের পৃথিবীতে আগমন | 
« পৃথিবীতে জ্ঞান অবতরনের প্রয়োজন কি হইয়াছিল? শ্রবণ কর। 

চিৎস্বরূপ নিপুণ পরমাত্মা হইতে স্বভাবতঃ সর্বব্যাপী বিঞ্ু প্রথমে উদ্দিত 
হয়েন। সাগর হইতে যেমন তরঙ্গ উঠে এই পুরুষের উখান ও সেইরূপ । 
ইনি বিরাট পুরুষ। 

এই বিরাট পুরুষের হৃদ পদ্ম হইতে, কেহ কেহ বলেন নাভিপন্ম হইতে, সি 
কর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। বশিষ্ঠ দেব বলেন সমুদ্রে স্বভাবতঃ যেমন তরঙ্গ উঠে, 
সেইরূপ পরমন্্র্ষ স্বভাব হইতে মৎপিত| বর্গ ক্রিয়াশক্তিময় হইয়া উৎপন্ন হন। 
্রঙ্গাই ঈশ্বর । 

মন যেমন কল্পনা স্থজন করে, বেদ বেদাঙ্গবিৎ ব্হ্াও সেই রূপে এই ভূত 
সমূদায় সষ্টি করিলেন। তাহার সৃষ্টির এক পার্ষে এই ম্বদবীপ। জন দ্বীপের 
এক কোণে এই ভারতবর্য। | 

জগৎ সৃষ্টির পরে ত্রম্থা দেখিলেন আয্মজ্ঞানাভাবে জীব সমূহ জন্ম জর! মরণ 
ও নরক গতি প্রস্ৃতিতে নিতান্ত আতুর “ইয়াছে। 

্ন্ধ! তখন প্রাণিগণের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কাঁলের সুগতি ছুর্গতি পর্ধ্যা 
লোচন| করিলেন। তিনি দেখিলেন সত্যাদি যুগ জীবের স্বর্গ ও অপবগ্গ 
মুক্রি) লাভ করিবার জন্ঠ সাধন! করিবার যোগ্য কাল। একাল ক্ষয় হলে 
জীবের মোহ বৃদ্ধি হইবে। তজ্জন্ঠ নরক লাভ অনিবাধ্য। এইরূপ আলোচনা 
করিয়। তিনি কারুণ্য পরবশ হইলেন। 

জীবের আধি ব্যাধি জর! মরণ নিবারণের৪ ক্রম মআঁছে। তপস্যা, যজ্ঞ, 
দান, সত্য, তীর্থ এই গুলিতে ছুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃন্তি হয় না। ইহার! প্রথম 

, অবস্থায় আবগ্তক হইলেও আত্মতন্ব জানা ব্যতীত সংসারনপু জীবের চিরদিনের 


শি 





২৯৪ যোগবাশিষ্ট। ২৯ স্ব । 


লীল! উপন্যাস। ৮৬ 


জন্ত শাস্তির অন্ত উপায় নাই। অজ্ঞানই সমস্ত ঢুঃখের মূল। আত্মজ্ঞানই অজ্ঞান- 
নাশের একমাত্র উপায়। 

, ভখন তিনি--ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন__অজ্ঞান নিবারণ জন্য আমাকে 
স্থজন করিলেন। আমিও পিতার মত অক্ষস্ত্র ও কমগুলু ধারণ করিয়া পিতাকে 
অভিবাদন করিলাম। পিতা তখন আমাকে সত্যাখ্য-আসন পম্মের উত্তর 
পাপাড়ীচত বসাইলেন। শু মেঘে যেমন চন্দ্র উপবেশন করেন, আমিও সেইরূপ 
উপবেশন করিলাম । রাজহংস যেমন সারদের কথা বলে, মুগচন্ম পরিধায়ী, আমার 
সহিত পিতার তখন সেক্টরূপ কথা হইতে লাগিল। পিতা আপন কমগ্ুদু হইতে 
জল লইয়া 'আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন বশিষ্ঠ ! তুমি 
ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হয! বাও। পিতার অভিশাপে আমি আত্মবিস্মৃত 
হইয়! দিন দিন ঘুঃখী ও কশ হইতে লাগিলাম | সর্ধদীই ভাবিতাম এই, সংসার- 
যাতনা! কৌথা হইতে আমাকে আক্রমণ করিল! পিত! আমাকে দুঃখী দেখিয়া 
বলিলেন, পুত্র! তুমি আমাকে ছ্ঃখশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা কর। আমি 
তখন জিজ্ঞাসা করিলাম পিতঃ! জীবের দুঃখ কিরূপে আমিল_ কিরূপেই 
বা তাহার শান্তি হইবে--আপনি শীগ্র বলুন । 

পিতা বলিলেন আত্মজ্ঞান প্রচারের জন্ত তোমাকে শাপ-প্রদান দ্বারা ভঙ্ঞান- 
গ্রস্ত করিয়া গিজ্ঞান্ করিয়াছি। জিজ্ঞাগ না হইলে জ্ঞানসার উপদেশ শুনিধার 
অধিকারী €কৃহই হয় না। সেই জন্ত এইরূপ করিয়াছিলাম। পিতা আমাকে 
আত্মজ্ঞান দিলেন এবং বলিয়া দিলেন ধাহারা সংসার-বিরক্ত বিচারপরায়ণ তুমি 
তাহাদিগকে পরমাম্ম-তত্বঙ্ঞান প্রদান কর। আমি সর্বদা জ্ঞান দিবার জন্ 
প্রস্তুত অ|ছি। সংসারে বতকাল উপদেশযোগা লোক থাকিবে ততকাল এখানে 
আমাকে থাকিতে হইবে। 

এই ভাবে আমি পৃথিবীঠে প্রেরিত হইয়াছি। সনংকুমার এৰং নারদাদি9 
এ রূপে পৃথিবীতে প্রেরিত হইলেন। মহর্ষিগণ জীবের মোহনাশ-জন্ত পরমেশ্বর 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ, পুণ্য ও জ্ঞান উপদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তীগদের প্রচারক্রমও এখানে বলিতেছি। মহর্ষিগণ প্রচার জন্ত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেশ বিভাগ করিয়া সেই সেই. দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা নির্দেশ 
করিলেন | লোককে কশ্ম, উপাসন। ও জ্ঞান অনুষ্ঠান ক্রাইবার জন্য রাজার 
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৮৭ লালা উপগ্তাস। 


আবশ্যক | জীবের ধর্মার্থ কামের অনুষ্ঠান করাইবার জন্য ঘেমন রাজার স্থষ্টি হইল 
সেইরূপ স্ৃতিশান্ত্র এবং ষজ্জশীস্ত্রীদিও [ শ্রেষ্ঠ কর্মের শান্ত ] প্রচারিত হইল। 

এইরূপে ধর্দ্সংহিতা, স্্ৃতিশান্ত্র ও শ্রেষ্ঠ কশ্মের শান্ত জগতে সৃষ্ট ও 
প্রচারিত হইল। শুধু গ্রচারে ফল কি? প্রচারের বন্তটি অনুষ্ঠান করিবার 
লোক থাকা আবশ্তক। আবার যাহার! নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। ব্যভিচার করিবে 
তাহাদের শাসন জন্ত রাজা থাকাও আবগ্তক। কতকগুপি বিষয়ে স্বাধীনত। 
থাকা আবগ্তক আবার কতকগুলি বিষয়ে নিয়মের অধীন হইয়! চলাও আবগ্তক। 
লৌকে (ষে বলিয়া থাকে আধ্যধন্ম প্রচারের ধর্ম নহে এ কথ! সত্য নহে। 
কিন্ূপে প্রচার করিতে হয় তাহা খধিগণ জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই 
সরান প্রচারের জন্ত ভরাহারা রাজা, সমাজ, শান্তর এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত করেন৷ 

কিন্তু ক'লচক্রের পরিবর্তন অনিবাধ্য। কালে আবার বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ 
লোপ পাইতে লাগিল। লোক সকল ভোগাভিলাষ ও ভোগপ্রাপ্তির জন্য 
ধনাদির উপার্জনে অভ্যাসক্তি দেখাইতে লাগিল । ধনের জন্য রাজগণের মধ্যে 
শত্রুতা চলিতে লাগিল। অত্যাচারীর সংখা! বদ্ধিত হইল। বহু লোক দণ্ড 
হইয়া উঠিল। বিনাধুদ্ধে রাজগণ পৃথিবী শাসন করিতে পারিলেন না । প্রজাগণ 
দৈন্যদশাগ্রন্ত ও অধিকতর ছুঃঘী হইল। 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, আমি ও অন্যানা মগ্র্ষিগণ সংসার-ছুঃখ দূর করি-. 
বার জন্ত এবং জ্ঞান ও নিয়ম প্রচারার্থ বহু জ্ঞ্-শান্্ প্রকটন করিলাম। এই 
কারণে অধ্যাত্মবিষ্া রাজাদিগের নিকট বর্ণিত হইয়াছিল | তাই ইহার এক নাম 
হইল রাজবিগ্ভা । এই বিগ্ধা দ্বারা রাজগণ দুখ দূর করিতে সমর্থ হইতেন। সে 
সমস্ত রাজা এখন নাঈ। হেরাম! এক্ষণে রথুকুলে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
তুমি যেমন জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পার আমিও সেইরূপ জ্ঞান প্রচার জন্য 
ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত। 

দেখ রাম! যে ব্যক্তি তত্বজানহীন ও বিফলভাষী তাহাকে ষে ব্যক্তি কিছু 
জিজ্ঞাসা করে দে নিতান্ত মূ । আবার তৰজ্ঞানী গুরু মাহা! বলেন তাহা! 
ষে ব্যক্তি শ্রবণ করে না সেও নিতীস্ত অধম । 

যেব্যক্তি গুরুর অজ্ঞত৷ ও তৃজ্জ্ঞত৷ পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন করে সে ব্যক্তি 
উত্তঘ ও বুদ্ধিমান্। আর যে মূর্খ বক্তার স্বতাবাদি পরীক্ষা! ন৷ করিয়৷ উপদেশ 
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গ্রহণের ইচ্ছ৷ করে সে যারপর নাই অধম। যে গুরু সহসা]অপাত্রে বক্তব্য বলেন 
সে গুরু সাধুসমাজে মূর্থ বলিয়৷ পরিচিত হন। রাম! তুমিও যেমন শিষ্য, আমিও 
সেইরূপ গুরু। তুমি মহন্‌ হইরাছ, খিরক্ত হইয়াছ, সংসারের গতি বুঝিয়াছ, 
জীবের গতি বুঝিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দান করিলে সর্ব-কা্ধ্য সিদ্ধ হয়। 

এই রামকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য মণ্ডপোপাখ্যান। দৃষ্তর্শন মার্জন 
ভিন্ন কখন পরমপদে স্থিতি লভ হয় না। দৃশ্য-দর্শন যে মিথ্যা ইহা 
বুঝাইতেই এই উপাখ্যানের স্থষ্টি। এই উপাখ্যানকথিত বিবমগুলি ধারণ 
করিতে পারিলেই পরমপদে স্থিতি লাভ হইবে । 

আমরা এই উপাখ্যান উপন্যাম আকারে কেন বিবৃত করিত 5ছি তাহার 
উদ্দেশ্ত ইহীর পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন ধৈর্য ধরিয়া! এই কথাগুপি ধারণ! 
করিতে পারিলে বড় ভাল হইবে, ইহ! আমর। বিখ্বান করি। এখন ধাহার 
যেরূপ কুচি । আমরা কিন্তু নিজের জন্য ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি । 
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দশম অধ্যায়। 


আকাশ ভ্রমণে আয়োজন । 


ঘেমন অব্রণীয় ভগ বরণীয় ভর্গকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সেইরূপ কোন 
বিদ্যাই সেই শরে্টবিদ্যাকে ছাড়িয়া থাকে না। কোন বিদ্যাই জীবনের প্রকৃত 
'উপ্কার"করিতে পারে ন! যদি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠবিদ্যাকে ধরা না! যায়। 

আমরা লীলা উপন্যাসকে একটু নিকটের বস্তু বলিয়৷ যদি বুঝিতে চেষ্টা করি 
তবে ইহাকে বড়ই আপনার বন্ত বলিয় জানিতে পারি । 

আমাদের মধ্যে কি সর্বদা কেহ লীলা করে না? করে। যিনি সর্বদা বিষয়- 

ংসারে লীলা করেন তিনিই আবার যখন বিপদগ্রস্ত হইয়! ত্রিরাত্রি ব্রতাদি 

ব্যাপারে বিষয়-মল! ক্ষীলন করিতে পারেন তখন তাহার জীবন সঙ্গিনীর সহিত 
দেখা হয়। ইনিই লীলার ইষ্টদেবতা। ইনিই জ্ঞপ্তিদেবী। ইনিই জ্রগতকে 
সরস করেন বলিয়া সরস্বতী নামে পরিচিতা। 

লীলাকে সর্বদা ইহার আশ্রয়ে, ইহার উপদেশে চালাইবার জন্যই এই 
উপন্তাস। এইটি জীবনের কাধ্য | যে লীলা কাতরপ্রাণে সরস্বতীর উপাসনা 
করেন, প্রথমে সর্বদা, অন্ততঃ বিশ্বাসেও সরস্বতীর সহিত কথাবার্তী কহিতে 
অভ্যাস করেন, আবার নিত্যকম্মে তীহার নিকটে স্থির হইয়া বসিতে অভ্যাস 
করেন, প্রতি বিপদে কাতরপ্রাণে তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করেন আর ব্যবহারিক 
জগতে সর্বদা তাহার নামকেই জপমালা! করিয়া ফেলিতে পারেন তিনিই বুঝেন 
এমন জীবনসঙ্গিনী, এমন কি এমন মরণসঙ্গিনীও আর কেহ নাই। 

. শ্রীদেবী বড়ই আপনার জন) আপনার হইতেও আপনার। ইনি সকলের 
হৃদয়ে বাস করেন। ধম্মীচরণে শত ত্রিরাত্রি বতাদি পাঁলনে ষে কেহ নির্শাল হয় 
সেই ইছার দর্শন লাভে সমর্থ হয়। 

ছুস্ত বালককে সংপথে আনিতে হইলে যেমন সর্বদা তাহার কার্ধ্যকলাপে 
দৃষ্টি রাখিতে হয় সেইরূপ সংসারমগ্না লীলাকে সংপথে আনিতে হইলে সর্ধদাই 
তাহাকে শ্রীদেবীর উপদেশ মত চলিতে হয়। সর্ব হৃদয়বাসিনী গ্রীদেবী সকলের 


পাশা শীশ্াটািাপাশাীশািা পাশা াশশাীশীশীশীী ্ট্শা্্শ্্টাীশ লি 
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ঈন্ট সদ জাগ্রত থাকেন। তুমি জাগ্রত থাকিয়া প্রতি ভাবনায় প্রতিবাক্যে প্রতি 
কাধ্যে তাহার শরণে আইস, তোমার সংসার-লীলার উপরেও আরও যে 
কুক্ষালীল! আছে শ্রীদেবী তোমাকে সমস্ত লীলা-স্থানে লইয়৷ যাইবেন। 

আমরা আর অধিক কিছুই বলিলাম না। এখন লীলা আকাশ-ভ্রমণের 
জন্ত কিরূপে প্রস্তুত হইতেছেন সেই কথ! আরম্ত করিব। 

চতুর্থদিনের কথা শেষ হইল। প্রভাতে পুনরায় ৰক্তা শ্রোতাকে বলিতে 
লাগিলেন । টু 

লীলা ও সরস্বতী বখন এ রজনীতে কথোপকথন করিতেছিটৈন তখ 
পরিজনবর্গ প্রন্প্ত । গৃহের দ্বার গবাক্ষার্দি সমস্তই দৃঢ়বদ্ধ। অন্তঃপুর-মও্ড 
পুষ্পগন্ধে আমোদিত এবং রাজার শব-দেহ অল্লান পুম্পমালো ও বসনে আচ্ছাদিত 
লীলা ও সরস্বতী তখন শৰ-পার্খস্থ আসনে উপবেশন করিলেন । দেখিতে দেখিতে 
তাহাদের দেহ নিশ্চল হইল। পরিপূর্ণ অকলঙ্ক চন্দ্রের স্তায় নির্মল মুখ প্রভা 
সেই স্থান আলোকিত। তাহারা যেন রপ্নস্তস্তে ক্ষোদিত ছুইটি চিত্রমুত্তি 
ভিতরে কোন চিত্ত! নাই তাই সর্কেন্দ্ির প্রত্যান্ৃত হইয়া সক্কোচ-প্রাপ্ত । যেন 
দিবা-প্রস্মুটিত ছুইটি পদ্মিনী দিবসান্তে পরিমল উপসংহার করিতেছে ; যেন 
শরৎকালে পর্বতোপরি বায়ুশূন্ত সময়ে দুই খণ্ড শুত্র মেঘ নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয় 
শষুন করিয়া আছে। লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবলগ্বন করিয়াছেন । নির্বিকক্ 
সমাধিতে আর তাহাদের বাহজ্ঞান নাই) মনে হইতেছে ঘেন দ্বইটি কল্পলত 
নববসন্ত সবাগমে পূর্ববসন্ত সঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন পত্রাপগম 
অবস্থায় অবস্থিত। কি সুন্দর সেই সমাধির দৃষ্টান্ত । সকলামল পূর্ণেন্দুবদন, 
জ্যোতি সেই দুই বরাঙ্গনা বেন চিত্রলিখিত প্রতিমা, যেন দিবসান্ত অজ্িনী, যেন 
নির্বাত শরতে গিরিশৃঙ্গে অবতীর্ণ শুভ্র শান্ত স্পন্দবিবজ্জিত ছুই অভ্রমীলিক! 
নিধ্বিক্প সমাধি কখন হয়? 

অহং জগদিতি ভ্রান্তি দৃশ্যন্তাদীবনুদ্তবঃ | 
যদা তাভ্যামবগত স্তত্যন্তাভাবনাতবকঃ ॥ ৮ ॥ 


বখন অহং এবং এই জগৎ-_-এই ত্রান্তি-দৃশ্তের আর আদৌ উদ্ভর হয় না. 
আর ৃষ্তবমের আাভিতির উপশমে যখন স্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় তখনই 
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৯১ লীলা উপচ্যাস 1 


নির্তিকল্প সমাধির প্রতিষ্ঠা । এ সময়ে অন্তুর হইতে দৃষ্ত পিশাচ একবারে 
অন্তত হয়। 

লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবস্থায় দৃশ্ঠের অত্যত্তীভাব দর্শন করিলেন কিন্তু 
তগবান্‌ বশিষ্ঠ বলিতেছেন “আমরা তিনকালেই দৃশ্তের অসভা, দৃষ্ত-দর্শনের 
মিথ্যাত্ব অনুভব করি। লোকের দৃষ্টিতে মৃগতৃষ্ণাম্বুবৎ এই জগতের প্রকাশটা 
আমাদের দৃষ্টিতে শশশৃঙ্গের মত সর্বদাই অপ্রকাশ ! কারণ “আদাবেব হি 
য্লাস্তি বর্তমানেপি তত্তথা ॥” মূলে যাহা নাই, তাহা প্রতীত হউক বা না হউক 
তাহা বর্তমানেও যে নাই তাহা অবধারণ করা যায়। 


। 


স্বতাবকেবলং শান্তং স্্ী্ধয়ং তদ্বভুবহ। 
:* চন্্ার্কাদি পদাথো ঘৈর্দ,রমুক্তমিবান্বরম্‌ ॥ ১১ ॥ 


ৃশ্তদর্শন অন্তমিত হইলে সেই স্ত্ীদ্বয় চন্দ্র স্্য গ্রহ নক্ষতরাদি পরিশৃন্ত মুক্ত 
আকাশের গ্ভায় “আপনি মাপনি” ভাবে কেবল অবস্থা,_-শাস্ত অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলেন; প্রলয়কালে পৃথিবী, চন্্র, মুষ্য, বারু সমস্ত নষ্ট হইরা গিয়াছে, আছে শুধু 
শৃন্ত আকাশ; এই দৃশ্ত যেরূপ ইহাও সেইরূপ । স্রন্বতী জ্ঞানময় দেহে আকাশে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন আর লীলা ভৌতিক দেহের অভিমান ত্যাগ করিরা 
ধ্যান-জ্ঞানের অনুরূপ দিব্যদেহে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 


গেহান্তরেব*% প্রাদেশমাত্র মারুহ্য সম্িদা'। 
বভুবতুশ্চিদীকীশরূপিণো। ব্যোমগাকৃতী ॥ ১৩ ॥ 


তাহার! পূর্কে সন্কন্ন করিয়াছিলেন আকাশ গমন করিবেন, গিরি গ্রাম দশন 
করিবেন, সেইজন্ট পূর্বব সঙ্থল্প-সংস্কার-জ্ঞান তাহাদের মধ্যে প্রবুদ্ধ হইবেই। 
তাহার! সেই অস্তঃপুর মণ্ডপের প্রাদেশ পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্বগামী 
জ্ঞানে ব্যোমগমনের অনুরূপ চিদাকাশমুত্তি অবলগ্বন করিলেন। তীহাদের 
দেহঘটে ষে আকাশ ছিল তাহাতে অভিমান না করাতে, তাহ! খণ্ডভাব ত্যাগ 
করিয়া অখওভাবেই স্থিতিলাভ করিল। তাহাদের মনে হইতে লাগিল যেন 
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তাহার! দূর আকাশে গমন করিতে লাগিলেন ও পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। 
যেখানে “দেহাত্তপাঠ”, সেখানে হৃদয় হঈতে কণ্ঠ পধ্যস্ত যে প্রদেশ পরিমিত স্থান, 
তীহার! নাড়ীমার্গে সেই প্রদেশে আরোহন করিয়া যেন আকাশ ভ্রমণ করিতে 
লাঁগিলেন। চৈতন্ত-সম্ঘলিত মনোবৃত্তি দ্বারা তাহারা কোটিযোজন বিস্তীর্ণ 
আকাশের দূর হইতে দূরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

ললিত লোচন! ললনাদ্বয় এখন চিদীকাশ দেহশালিনী। তীহারা৷ পরস্পর 
গরম্পরের রূপ দেখিতে দেখিতে পুর্বসন্কল্পিত গিরিগ্রামাদির অনুসন্ধানে 
চলিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া তাহারা স্নেহরসে অভিযিড় হইতে 
ল।গিলেন। 
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একাদশ অধ্যায় । 
আকাশ ভ্রমণ। 


তীর্থ দর্শন করিয়া মনে মনে তীর্থ ভ্রমণ করা যায়। আকাশ লরদথের- বিবরণ 
শুনিয়া মনে মনে আকাশ ভ্রমণের স্থথ অনুভব করায় দোষ কি? সুথভোগটা 
স্থলে হয় আর স্থক্ম্ে কি হয় না? স্থলে সুখভোগের আয়োজন অনেক, কিন্ত সষ্ে 
কোন আঁয়োজন নাই। তথাপি লোক স্থপ্ষে করেনা ফেন? স্ল-সঙ্গ করিস্টে 
করিতে মানুষ বড় মুঢ-বুদ্ধি হইয়া করণে আটকাইয়া পড়ে সাই ভাবনায় সণ 
মআানিতে পারে নাঁ। 

মানুষের পন্ষে আকাশ গমন অনন্তধ, প্রায় লোকে এইরূপ বলে। সভা 
মাহার, “আনি এই স্তলদেহে আবদ্ধ”এইরূপ মতিন্রম আছে সে যে আকাশে যাইতে 
পারেনা ইভ। অনুভন-সিদ্ধ। কিঞ্তু যে ব্যক্তির স্থল নরদেহ-বুদ্ধি নাই, আপনার 
আভিবাহিক দেহত্ব যাহার ণিশ্চয় হইয়ছে সেই ন্যস্ত পুর্ন্বকালীন দৃঢ় সংস্কারবলে 
সঙ্গে গমনাগমন করিতে পারে । যে ব্যক্তি পূর্বে বহুবার অনুভব করিয়াছে 
যে আমি অনবকন্বস্বভাব, সেজন্য আমি অতিস্থপ্দম আকাশে, অতি স্ক্সরতম 
ছিদ্রের ভিইর দিয়া গৃহমধ্য গমন করিতে পারি ; তাহার জীব চৈতন্টে তাদৃশ 
স্বভাব আবিভূতি হইয়া থাকে । যোগিদিগকে কেহ জোর করিয়া কোথাও 
মাবন্ধ রাখিতে পারে না। শ্াহার! সর্বস্থানে যাইতে পারেন, সক বন্তই 
দেখিতে পারেন । 

লীল৷ ও সরম্বতী ীরে ধীরে উপরে উঠিতেছেন। পরম্পর পরস্পরের 
হস্তধারণ করিয়াছেন। অদ্ভুত নভোমগুল দেখিতে দেখিতে তীহারা দূর হইতে 
দূরে গমন করিতে লাগিলেন । আকাশ একার্ণবের মত-_মশীপ্রলয়াস্তে সাগরের 
মত; ষত দেখা যায় ততই দেখা যাইতেছে । ইহ! নিতীন্ত গম্ভীর, আকাশের 
অন্তর প্রদেশ নিন্মল, অতি ক্সিগ্ণ, মন্দমারত-সংশ্লেষে ইহা অত্যন্ত সুখপ্রদ। এই 
শূন্য সাগর অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর, সজ্জনের চিত্ত অপেক্ষাও প্রসন্ন_-এই শুন্য সমুদ্রে 
অব্গাহন কতই স্থুখাবহ, কতই আনন্দজনক । ইহার! আকাশ ভ্রমণকালে কখন 
মেরুশূঙ্সস্থিত দেব অট্রালিকার অভ্যন্তরব্তী নির্মল জলদমণ্ডলে কখন বা 
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পুণচন্ত্রের নিশ্মল অভ্যন্তর প্রদেশের ন্থায় ক্লি্ধ দিক সমুদ্ায়ে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে ইহারা চন্ত্রম্ডল ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠ্ঠিলেন। সেখানে 
সিদ্ধ ও গন্ধর্ধদিগের নন্দার-কুন্ম-মাল্যের-মুরতিবাহী নুখস্পর্শ মমীরণ।- এই 
বাঘু সেবনে ইহারা আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন । 


সিদধগ্রনধরববমন্দারমালামোদ মনোহরে। 
চন্দ্রমণ্ডলনিঙ্ান্তে রেমাতে মধুরানিলে ॥ ৫ ॥ 


হুধ্যতাপ অস্তে জলতর-মন্থর-মেঘমগুলে যখন বিদ্যুৎ খেল! করিত তখন রত, 
পন্ম স্থশোভিত মরোবরের স্তায় সেই তড়িছুর৷ মেঘমণ্ডলে তাহারা স্বান করিতেন। 
তুতলরসমুহে যেমন হিমালয় কৈলাসাদি মহাশৈল সেইন্প সেখানকার দিষ্মগুলে 
কৃত কত মহাশৈল। সেই মহাশৈল সকল কোটি কোটি মৃণাল অস্কুরের মত। 
সেই মৃণাণ অঞ্কুরে তাহারা সরোবর ভ্রমণকারিণী ভ্রমরীর স্তায় বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। কোথাও বাতবিক্ুধ নেঘমগ্ুল-মওপ তাহাদের নিকট ধীরগঙ্গাসলিণ 
কণ।-ধারী ধারাগৃহের মত বোধ হইতে লাগিল তাহারা তথায় ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । 

মধুরগামিণী ললনা বয় শক্তি-অনুরূপ পরিশ্রম ও বিশ্রাম করিয়া! আকাঁশগে 
অপর এক মহারস্ত দর্শন করিলেন। এখানে কত ভুবন ও কত লোকপুঞ্জ। লীলা 
এরূপ আর দেখে নাই। এই শুন্ত দেশে কোটি কোটি জগৎ, তথাপি এ স্থান: 
পূর্ণ হইয়া যায় নাই, ওখানে এখনও অনেক স্থান শুন্ত। উপরে উপরে অসংখ্য 
তুবনতল। কর্তকত বিমান সেখানে । তথায় মেরু প্রভৃতি কুলপর্বত চতুর্দিকে 
অবস্থিত। এ সকল পর্বতের তটপ্রদেশ হইতে কত কত পল্মরাগ মণির ঝলক 
এ গ্রদেশকে উজ্জ্বল করিয়! রাখিয়াছে ৷ মনে হয় যেন কক্পান্তকালীন অগ্নিশিক্ষা 
চারিদিকে ছড়ান রহিননাছে। কোন কোন স্থান মুক্তানয় শিখরের কিরণজানে 
হিমাদ্রিসান্বৎ সুন্দর, কোন স্থান কাঞ্চনপর্ধতের প্রভান্ন শু্রবর্ণ। মরকত- 
মণির দীপ্তিতে কোন কোন স্থান শশ্পশ্ত/মল ভূভাগের ন্যায় নীনিমাক্রান্ত । মনে 
হর যেন দৃষ্ত-দর্শন-কষয়-জন্য-সমুভূত অন্ধকারের কালিমা! কোথাও পারিজাত 
কল্পলতার বন) তাহার উপরে আলোক-বিমান সমূহের স্থান, নিকট হইতে বন- 
দঞ্জরিকার মত দেখা যাইতেছে কিন্ত দূর হইতে যেন যেন বৈদ্ামর তৃতলের নত ভৃতলের মত 





যোগবাশিষ্ঠ। ২৪ সর্গ। হি 


১৩ 


৯৫ লীলা উপন্যাঁস। 


অবস্থিত। কোথাও সিদ্ধগণ মনোগতির মত বেগে গমন করিতেছেন, বাধুর বেগ 
ও তথার পরাস্ত, কোথাও দেবন্ত্রীগণ বিমানগৃহে ঘুঙ্ধুঙ্‌ ধ্বনিতে গীতবাগ্ধ করি- 
তেছেন। 

এই প্রদেশ এত বিস্তীর্ণ বে সুর ও অস্থরগণ কে কোথাম্ম বিচরণ করিতেছে 
তাহা কেহই জানিতেছে না। কোথাও কৃষ্মাও, রাক্ষস পিশাচ, কোথাও বাঘু- 
বেগে গমন পরায়ণ বৈমানিকগণ। কোথাও প্রচলিত বিমান সমূহের ধ্বনি 
মহাম্বের স্তায় গম্ভীর, কোথাও ব। আকাশ মণ্ডলে গ্রহ রি ঘনসঞ্চার হেতু 
্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে । 

আঁকাশচরদিগের বৈভব বর্ণনা করিয়া শেষ কর! বায় না। এখানে নমস্তই 
আছে। কোথাও চারিদিকে রাশি রাশি বাঁরম, পেচক, শকুনি, ডাক পক্ষী; 
কোথাও সাগরতরঙ্গের স্াঁয় দলে দলে ডাকিনীর নৃত্য ; কোথাও কুকুরমুখী, কাক- 
মুখী, উষ্টমুখী, খরমুখী যোগিনীর নিরর্থক ভ্রমণ। কোথাও অন্তঃপুর কামিনী 
দেব ্ত্রীগণের দগ্ধ ধুপের ধূমরা্জিতে অন্বরতল মেথাবৃত, কোথ।ও ধূমান্ধকার সম" 
চ্ছন্ন অভ্রমন্দিরে গন্ধব্ব মিথুনের স্থুরতোৎসব। কোথাও নক্ষত্রপুঞ্জমালী নভো- 
মণ্ডল জ্যোতিশ্চক্রের নিয়দেশে আকাশ গঞ্গ| প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন 
আর দেব-বালকেরা এঁ আশ্চর্য সন্দর্শনার্থ ধাবিত হইতেছে । কোন স্থানে নারদ 
তুঘুরুর গান হইতেছে। কোথাও ত্রহ্ষপুরী, কোথাও রুদ্রপুরী কোথ।ও মায়াপুরী 
কোথাও বা আগামিপন্তন। কোথাও ভ্রমচ্চন্দর সরোবর-_অমৃতপূর্ণ চন্ত্রপদৃশ 
মায়া" সরোবর ; কোথাও বা স্তন্ধমর় সরোবর--দেবশক্তিতে ঘনীভূত জলময় 
সরোবর । | 


রুচিৎ সূর্যোদয়ময়ং কচিৎ রাত্রি তমোময়ম্‌.। 

কুচি হন্ধ্যাংশুকপিলং কচিন্নীহারধূসরম্। ৪৭ ॥ 
'.দ্কুচিু হিমাভ্রধবলং কৃচিৎ বর্ষ পয়োধরম্‌। 

ক্কচি স্থল ইবাকাশ এব বিশ্রান্ত লোকপম্‌ ॥ ৪১ ॥ 


অতি, আশ্চর্য্য এই স্থান। সম্কালে কোথাও সু্ধ্যোদয়, কোথাও তমোময়ী- 
রারি) কোন স্থান মন্যারাগে পিক্গলব্্ণ, কোন স্থান. তুষাররাজি দ্বারা. ধুর 








তর _ ঘোগষাশিষ্ঠ।. ২৪ .লর্ম। 


লীলা! উপন্যাস। ৯৬ 


কোন স্থান হিমসদৃশ মেঘে ধবলবর্ণ, কোন স্থানে বর্ষণকারী মেঘ সকল। আবাস 
কোথাও ভূতের ন্যায় আকাশ দেশেও লৌকপাঁলগণ বিশ্রাম করিতেছেন। 

যেমন পরমেশ্বরের ভাবনায় নানা বিরুদ্ধ বস্তুর চিন্তা করিতে হয়__চিন্তা 
করিতে হয় সমকালে এক স্থান অত্যন্ত শীতল অন্ত স্থান অতিশয় উষ্ণ ; এক স্থানে 
সন্তান প্রসব করিয়া মা আনন্দে নব প্রহ্থত বালককে দেখিয়া আনন্দে মগ্ন আবার 
&ঁ কালেই অন্য স্থানে মৃত সন্তানের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জননী পাগলিনী; 
পরমেশ্বরের চিন্তায় স্থিতি স্থষ্টি ও লয় সমকালে যেমন ভাবন! করা যায় না ধানে 
সেই সমকালে বহুবিধ বিষয় দেখা 'ও বলা! যেন ছুঃসাধা। 

কত আর বল! বাবে? কোন স্তান ময়র হেমচূড়াদি পক্ষিগণ দ্বারা আরত, 
কোন স্থান বি্ভাধ্রী ও দেবীগণের বাহনসমূছে আচ্ছন্ন । কোন স্থানে অশ্বগণ 
ভখন্রমে কুষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ গ্রাস করিতেছে, কোথাও বমরাছের মহিষ প্রতিদন্দী মনে 
করিয়৷ ধুমবর্ণ মেঘ খণ্ডকে অধঃক্কৃত করিতেছে । কোথাও কান্তিকের বাহন মযূর- 
সমূহ নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা পক্ষবিশিষ্ট বিশাল পর্বতের ন্যায় গরুড়পক্ষী 
নাচিতেছে। কোথাও মায়ারুত আকাশ-নলিনী (কৌথাও বা আকাশ কমল- 
বিশ্তারিণী হংসীর! উচ্চৈঃস্থরে অজবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে । 

উড়্বর মধ্যগত মশকের ন্যায় লীলা! ও সরম্বতী আকাশোদরে ভ্রমণ করিতেছেন 
আর চি আশ্টর্য্য দেখিতেছেন। ভাহার! এ সমস্ত দর্শন করিয়া পুনরায় মহী- 
ভলাভিমুখে নাঁসিতে লাগিলেন । 


. যোগবাশিষ্ঠ। ২ ২৪ ৪ অর্গী. ৩০৯ 





দ্বাদশ অধ্যায় 


্‌ ভূলোক বর্ণন | 
নভঃস্থলাত গিরিগরীমং গচ্ছন্ঠো। কঞ্চিদেব তে। : 
জঞ্চিচিততস্থিতং ভূমিতলং দদৃশতুঃ দিয়ো ১ 


লীলা ও সরম্বতী নতস্থল হইতে গিরিগ্রামে যাইতে যাইতে এক অপূর্ব 
জপ্তিচিত্স্থিত ভূমিতল দেখিলেন। গোৌরবর্ণা বাদ্েগবীর চিতই এই অপূর্বস্থান। 
আত্মলীল! দ্বারা তিনি লীলাকে ইহাই দেখাইপেন। এই স্থান ব্রঙ্মাও পুরুষের 
হৃদগন্ম মত। ॥ 

. হ্বদ্পন্ন সাধকের কড় প্রিয়বস্ত। হৃদ্‌প্পই ইষ্টদেবনধার স্থান। যে আত্ম 
পুরুষ জাগ্রতে চক্ষে বাস করেন স্বপ্রকালে কণ্ঠায় আগমন করেন আর ন্ুযুণ্িতে 
হৃদপন্মে শরান থাকেন অথচ যিনি সর্বকালে আপনি আপনি থাকিয়াই জাগ্রৎ 
স্ব সুযুধিতে নিত্য বিহার করেন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার জন্য 
খধিগণ হৃদয় কমলকেই প্রধান গীঠস্থান বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । 

থে স্থান জ্ঞপ্তিদেবী লীলাকে দেখাইলেন তাহ! 'তরঙ্গাগুনরজদ্পদ্াম্‌।, 
্রহ্াগ্ডাতিমানী বিরাট পুরুষের হৃদ্পন্ম । অষ্টদিক্‌ ইহার বৃহৎ অষ্টদল-পাবড়ী। 
বঙ্মাণ্ডের চতুষ্ারশস্থ গিরিরা্জি ইহার কেশর সমুহ। এই হৃদয় কমল 'স্বামোদ 
ভর সুনরম্।” ইহা আপনার আমোদভবেই সুনর। গিরি প্রবাহিত নদী 
সকল এই হ্ৃদ্‌পন্নের কেশর শ্রেণীর অন্তর শাখ!। হিমকণা হৃদগদ্মের মকরন্দ 
বিন্বু। এই ব্রদ্ধাওয়প পদ্ম পশর্ববরী ত্রমর ত্রান্তং” প্ভূতৌঘ মশকাকুলম্‌” শর্বরী 
ত্রমরী রূপে ইহাতে ত্রমিয়। বেড়ায় এবং এখানকার অনস্ত প্র! ণিপুগ্ত মশকরূপে 
ইহাকে আকুল করে। পদ্ম নালের তন্ত হইতেছে ভোগ্যবস্ত ও তাহাদের গুণ, 
নালের রসপূর্ণ ছিদ্রসমূহ হইতেছে জলপূর্ণ পাতাল। ব্রন্মাও গন্প “দিবসালোক 
কান্তি কিন্তু 'রাত্রিসঙ্কোচভাজনম্। দিবালোকে পদ্ম সুন্দর শোভা ধারণ 
করে এবং শূক্গরাদি মধুতে ইহা আর্দ্র হয় কিন্ত বরন্গার রাত্রিকালে ্রহ্গাওপন্ন 


৭২ যোগবাশি্। ২৫ সর্। রত 





লীলা উপন্যাস। ৯৮ 


সঙ্কুচিত হয়। ্ধয-হংম ইহার মাকাশে ভ্রমণ করে। পাতালপন্ক নাগনাথ 
বাস্থকি ইহার মৃণীল। জলমগ্জা ধরা মহাবরাহ কর্তৃক উদ্ধত হইয়া! জলের 
উপরে স্থাপিত বলিয়! ভূমির আম্পদভূত যে মহান্তে(ধি তাহার কম্পে যখন ভূমি 
কল্প হয় তখন এই ত্রন্ধাগুপন্ন কম্পিতদিগ্রল হয়। পদ্মের অধোনালগত অনন্ত 
দৈত্যদীনৰ হইতেছে ইহার মৃণাল কণ্ঠক। এই পন্লের নালমূলে স্বসন্ততিভূত 
গ্রাণিবীজ পূর্ণ সন্তে'গ সুকুমীর৷ অন্থুর স্ত্রীগণ। ইহার! ইহার বল্পরী-লতা। এই 
লতার মাশ্রয় স্থান হইতেছে সর্বজীবের মহাবীজ স্বরূপ পর্বত সমূহ। , 

এই .ভূপদ্নের মধ্যস্থলে নগর গ্রাম নদনদী ইত্যাদি কেশরিক! নালবিশিষ্ট 
জমুদীপ। ইহা ইহার বিপুল কর্ণিকা। উদ্্গ সপ্তকুলাচল এই কর্িকার মহাবীভ। 
এই সপ্ত মহাবীজের মধ্যস্থলে নভঃস্থালী আক্রমণ করিয়। সুমের পর্বত দীড়াউয়! 
আছে। তরী কণিকার হিমকণ! এখানকার সরোবর মকল, উহট্, পরাগ বা, 
ধুলিকা এখানকার বন জঙ্গল, কণিকা! পধ্যন্ত স্থলে থে মণ্ডল সেই মণ্ডল মদ্যব্থী 
স্থানে যে সমস্ত জন-পুঞ্জ তাহাই ইহার অলিমগুল। 


তাঁং ষোজনশতাকারৈঃ প্রতিরাকং প্রবোধিভিঃ । 
সাগরৈভ্র মরৈর্ব্যাপ্তাং দিক্চতুষ্টয়শীলিভিঃ ॥ ১১ ॥ 


জীপ শত যোজন পরিসর। ইহার চারিদিকেই সমূদ্র। প্রতি পুণিমায় 
সাগর যখন উচ্ছমিত হয় তখন পদ্ম যেমন ভ্রমর কর্তৃক চুষ্িত হয় সেইরূপ জমুদবীপ 
রূপ মহাপদ্লও চারিদিকে নীলাম্বুরাশিরূপ ভ্রমর দ্বার! জোয়ার উচ্ছাসে চুষ্বিত হয়। 
এই পল্মও অষ্টদল। অষ্টদিকপাল ইহার অষ্টাদলে। অষ্ট সমুদ্র ্রমরের ন্তায়। 

জদ্ুদ্ীপ নববর্ষে বিভক্ত । ভারতবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ ইত্যাদি। ভরত, ভদ্রাশ্ব, 
কেতুমাঁল প্রভৃতি নয়জন পূর্ব ভূপতি এই দ্বীপকে এ নয় বিভাগ করিয়! গিয়াছেন। 
জনবত্ীপ লক্ষযোৌজন বিস্তীর্ণ। নান! জনপদে পূর্ণ জ্ুদ্বীপের চতুষ্পার্শে লবণ 
সমুদ্র ॥ ইহা ইহাকে ব্লয়াকারে বেষ্টন করিয়া রঠিয়াছে। ইহার চারিধারে -ইহার 
দ্বিগুণ ক্ষীর সমুদ্র। এইরূপ কুশ দ্বীপও ঘ্বত সমূড্র, ইগাদের দ্বিগুণ ক্রোঞ্চত্বীপ ও 
দধি সমুদ্র। ইহাদের দ্বিগুণ শাল্সলীত্বীপ ও স্ুরাসমূদ্র। ইহাদের দ্বিগুণ প্রক্ষ ব! 
গৌমেদক দ্বীপ ও ইক্ষু সমুদ্র। তৎপরে পুষ্কর দ্বীপ ও স্বাদুজল সমুদ্র। 
এক স্বীপকে বেষ্টন করিয়া এক সমুদ্র আবার দ্বীপ আবার সমুদ্র, আবার দ্বীপ 
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৯৯ লীলা উপন্যাস। 
আবার সদুত্র এইভাবে জ্ৃববীপ, শাকতীপ, ক্রৌঞচন্বীপ, শাল্সলীত্বীপ, প্রক্দ্বীপ, : 
পুষ্করদধীপ এবং লবণ সমু, ক্ষীর সমুদ্র, ঘ্বত সমুদ্র, দি সমুদ্র, সথরা সমুদ্র, এবং 
স্বাছু জল সমুদ্র পরস্পর পরম্পরকে বলয়াকরে পরিবেষ্টন করিয়া! রহিয়াছে। 

ইহার পরে পুষ্কর দ্বীপেরও দশগুণ পরিমিত এক ভীষণ গর্ভ পাতাল পর্যন্ত 
গিয়াছে । চতুর্দিকে ভীষণ গর্ভ। চতুর্দিকে গর্ভ সমূহে ভীষণ লোকালোক 
পর্বত এ সমস্ত পাতালগামী পদ্দের দশগুণ" উচ্চে অবস্থিত। লোকালোক 
পর্ধতের উপরিভাগের অর্দাংশে সুর্যা প্রকাশিত থাকায় ইহার অর্দভাগ অন্ধকারে 
আচ্ছরী। 'মনে ভয় ইভা বেন নীলোৎপলমালামণ্ডিত। লোকালোক পর্বতের 
শিখর দেশ নানাবিপদ মণি মাণিকা ও কুমুণ কঞ্লার প্রভৃতি কুন্পম নিকরে 
ভশোভিত | পু 

ইহার পে ইহার দশগুণ প্রমাণ অজ্ঞাতভূতসধশর নামক এক মহারপ্য। ইভার 
চারিদিকে ইহার দশগ্তণ প্রমাণ আশ্চধ্য বারি রাশি। ইহার চারিদিকে ইহার 
দশগুণ প্রমাঁণ মেরু-দ্রবকরণ-সমথ ও ব্রঙ্গা গ-শোবপ-সক্ষম এক প্রলয় হুতাশনের 
জালাজাল। চার চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ শ্শূন্ত মহা বেগশালী প্রলয় 
মছামারুত। ভার পরে চারিদিকে ইহার দশগুণ প্রমাণ ন্যোম মণ্ডল। উহার 
পর শত কোটি বোজন ব্যাপী বরঙ্গাগড ভিন্তি। 

লীল! এবসিব জলধি, মহাজি, লোকপাল, ত্রিদশালয়, অঙ্কর, ভূতল পরিব্যপ্র 
্রঙ্ধাগ্ড কটাহ দেখিলেন। ইহার মধ্যে নিজ মন্দির মে গিরিগ্রামে তাভাও 
বিশ্ময়ে দর্শন করিলেন। 


সত পাত পিপি 


৩৪ (যোগবাশিউ। ২৫সর্দ। 





ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
সিদ্ধদর্শন হেতু । 


আতিবাহিক্ত৷ প্রাপ্তি ভিন্ন কেহ কখন লীলার মত হইতে পারে না। 
আতিবাহিক ভাব প্রাপ্তির সাধনা হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। 'যাহা.কিছু 
দেখা যাঁয়, শুনা যায় তাহা অসত্য । তাহা ভ্রম জ্ঞানেই উপলব্ধি হয়। কাজেই 
অসত্য যাহা! কিছু তাহাতেই অনাস্থা করা চাই। সর্বদা অভ্যাস কর দৃশ্ঠাদি 
যাহা কিছু, কল্পনা, মন, দেহ ও জগৎ সমস্তই অনাস্থার বস্ত। কিছুতেই আস্থা, 
করিও নাইহাই প্রথম সাধনা । ব্যবহারিক কোন কিছুতেও ইহা ধাহার 
ভূল ন! হয় তিনিই সাধক। ইহাই বৈরাগ্য সাধনা । 

দ্বিতীয় সাধনাঁটি হইতেছে অভ্যাপ সাধনা । পরব্রন্দে কোন প্রকার কন্পন! 
নাই, কোন প্রকার সৃষ্টি নাই, কোন প্রকার বিকার নাই, কোন প্রকার 
উৎপত্তিই নাই। চেতন পুরুষ সব্বদা, সর্ধভীবেই আপনি আপনি। ইনি 
শিব শান্ত এক অজ এবং অন্ুৎপত্তি স্বভাব । 

যাহা কিছু ভাসমান দেখ তাহা নিরাময় ব্রন্ষই। ননির প্রতিচ্ছায়। মণি 
হইতে পৃথক বস্তু নহে। বন্ধন, মুক্তি, অবিচার, অবিষ্থা এসব কিছুই নাই। 
'আছে একমাত্র কেবল শুদ্ধ বোধ। বোধই জগত্রূপে দেখা বাইতেছে। সংসার 
নামক দৃপ্ত আঁদৌ' উৎপন্ন হয় নাই, ইহা ধিনি বুঝিয়াছেন তাহার দ্বৈত বাসনা 
উৎপন্ন হইবে ন|। | 

তত্বকথা বুঝিলেই যে দৃশ্ত দশন থাকিবে না তাহ! ভাবিও না। বতদিন 
পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তই অনাস্থার বিষয় হইয়া না যাইতেছে ততদিন বৈরাগ্য 
সাধনা ঠিক হইল না। যতদিন বৈরাগ্য সাধন! ঠিক ন! হইল ততদ্দিন বাসন! 
ক্ষয় হইল ন!। সবই অনাস্থার বিষয় হউক তবেই বাসন! . ক্ষয় হইল। বাসন! 
ক্ষয় হইলেই এই স্থূল দেহটাও অনৎ বলিয়া ঝুঝবে। 
. তখন অন্ত সমন্তই সহজে সিদ্ধ হইবে । 
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১০১ লীলা উপশ্ামি। 

ঘাহা করিতে হইবে আবার বলি শুন। 

যতদিন চিত্ত কোন কিছু বাঞ্ছ। করে, কোন কিছুর জন্ঃ শোক করে, কোন 
কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করে কোন কিছুর জন্ হষ্ট হয় ঝা কুদ্ধ হয় ততদিন বন্ধন । 
যখন এই সব থাকে না তখনই মুক্তি । 

অভ্যাস দ্বারা সর্বত্র সর্বদা আস্থা-শুন্ঠ হও। যেখানে তৃষ্ণা সেইখানে 
সংসার । দেহটাও থাক বা যাক্‌ তাহাতেও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই ভাবে জাগ্রৎ 
ভাবনার্‌ অস্ত হইলে অর্থাৎ স্থল দেহের অহস্তাব নিবৃত্তি হইলে আতিবাঁছিক দেহ 
সমুদিত ইইবে। 

চিত্ত, বাসন! ত্যাগ করুক, তবে ইহা সদাধিপটু হইবে। তখন ইহ্‌! শুদ্ধ 
সত্বময় হইয়া যাইবে। ইহাই আতিবাহিকতা। শুদ্ধ সত্ত্ময় চিত্ত যখন হইল 
তখন আত্তিবাহিক দেহ পাওয়। গেল। সমস্ত দেব দেবীর দেহ আতিবাহিক। 
আতিবাহিক হইলেই তুমি সিদ্ধ শরীরে মিলিতে মিশিতে পারিবে। 

লীল৷ আতিবাহিকত৷ লাভ করিয়াই আপন গুরু সরস্বর্তীর সঙ্গে ব্রহ্মা 
মগ্ডলে ঘুরিতে পারিয়াছিলেন। | 

্রঙ্মাণড মণ্ডল হইতে নিগত হইয়৷ বরবণিনীদয় ত্রন্ধণের গৃহে আদিলেন। 
. সিদ্ধ রমণীদ্বয়কে কেহ দেখিতে পাইল না.। তাহার! কিন্তু সমস্তই দেখিতে 
লাগিলেন । দেখিলেন দাস দাসী চিস্তাবিধুর-__চিন্ত! কাতর ; অঙ্গনাগণ কারিয়া 
কাদিয়! শীর্ণপর্ণ পদ্মিনীর স্তায় বিবর্ণমুী। এই পুরীর কোনই উৎসব নাই। 
ইহা নষ্টোৎসব পুরীর স্তায়, ইহা অগস্তযপীত সমুদ্রের স্তর, শরষ্দগ্ধ উদ্যানের 
্তায়, বিদ্দগ্ধ বৃক্ষের স্তায়, বাতচ্ছিন্ন মেঘের ন্তায়, হিমদগ্ধ অন্থুজের ন্যায়, অন্ন 
ন্নেহ অন্নবপ্তি দীপের স্তায় এই পুরী নিতান্ত প্রভাশূন্ত হইয়াছে । 


আসন্ন মৃত্যু করুণাকুল বক্তু, কান্তি 

শী জীর্ণ তরু পর্ণ বনোপমানম্‌। 
বষ্টিব্যপায় পরিধুসর দেশ রুক্ষং 
জাতং গৃহেশ্বর বিয়োগ হতং গৃহং তৎ ॥ ৬॥ 


গৃহেশ্বর বিয়োগে গৃহ আমন মৃত্যু কাতরতায় আকুল মুখের ন্টায় কাস্তিহীন, 
৩০৬ যোগবাশিষ্ট। ২৬ সর্গ। 





১০২ লীলা উপন্যাস। 
বিশীর্য পত্রবিশিষ্ট শীর্ণ তর দ্বারা! বন যেমন শোভাশৃন্/ হয় সেইরূপ? অনাবৃষ্টিতে 
দেশ যেমন ধূলি ধূনরিত ও কক্ষ হয় সেইরূপ শৌভাশৃন্ত হইয়াছে। 

: কেহ কি এই নষ্টোৎসব পুরী দেখিতে আসে? আসে বৈকি! নতুবা 
সময়ে সময়ে এই পুরীর এই দীপক দুইটি কেমন করিয়া! উজ্জ্বল হয়? নতুবা 
এই পুরীর এই ছিন্নপ্রার় ত্রিতন্ত্রী কখন কখন এমন ছন্দে বাজে কেন? আসে-_ 
কেহ দেখিতে 'আসে। কিস্তু যে আসে সেকি লীলার মত বলে__এই পুরীর 
লোক "পশ্তন্ত তীবৎ সামান্য ললনারূপধারিণীম্” আমাকে আর দেবীকে, হারা 
সামান্ঠ ললনার ন্যায় দর্শন করুক? 

লীলা বহুদিন ধরিয়! নির্মল জ্ঞান অভ্যাস করিয়াছে ; অভ্যাস করিয়াছে 
এই পরিদৃশ্ঠমান জগতে এমন কোন বস্ত নাই যাহাতে কিছুমাত্র আস্থা করা যায় 
এখানে সবই ক্ষণিক, এখানে সবই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া বী্স। স্থাক্ী 
কোন কিছুই এখানে নাই। হায় ভূর্ভাগ্য--ভাবও এখানে স্থায়ী হয় ন! 
একমাত্র স্থারী বস্ত চৈতন্ত। লীল! তাই বলিত-_ 
ই্টমন্নং ক্ষুধার্তস্ত কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং। 
তৃষিততস্ত জলং মিষ্টং চৈতণ্যং মম বল্লভম্‌ ॥ 
ক্ষধাকাতরের কাছে অন্নই ইষ্ট, কুপণের চক্ষে ধনই প্রিয়, তৃষিতের কাছে 
জল বড় মিট, আর আমার কাছে? আমার কাছে তুমি চৈতন্ত ! তুমি আত্মদে! 
তুমিই আমার বল্লভ। লীল! জগতের সকল বস্তুকে উপেক্ষ! করিয়া কেবল সত্য বন্ত 
লইয়া থাঁকিত বলিয়া লীল! এখন সতানস্বন্লা; লীলা এখন দেবতার মহ 
সত্যকামা। লীলা সঙ্বল্প করিল গৃহজন আমাদিগকে দেখুক। 
সত্যই গৃহবাপিগণ কি অপূর্ব দেখিল! দেখিল লক্ষী আর গৌরী যেন 
যুগপৎ মন্দির সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। কাননামোদকারিণী বসন্ত লক্ষ্মীর তার 
হুইটি রমণীমূর্তি আপাদবিলম্বী বিবিধ অঙ্নান কুস্থমের মালায় সুশোভিতা। 
ভাবে ও ভাবায় বশিষ্টদেবের রূপ বর্ণন| অতুলনীয় । আমরা আমাদের ভাষায় 
তাহার কথকিঞ্চিৎ অভাস দিয়া পরে তাহার দেবভাষায় তাঁহার বর্ণনা তুলিয়। 
দিব। এ লোভ সম্বরণ কর! যায় না। ইহাতে বিশেষ উপকার হওয়াই সম্ভব। 


যোগবাশিষ্ঠ। ২৬ সর্গ। ৩৪৭ 











১৪ 


১০৩ লীলা উপন্যাস । 


জ্ঞানের আলোচনা যেখানে থাকিবে সেখানে বাহিরের প্রকৃতি-মিশ্রিত মানব 
পরক্ৃতি বাহিরের রূপেও বড় মধুময়ী, বড়ই শীতলাহাদ-নুখদায়িনী। 

বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন-__ 

গৃহজন তখন সেই অঙ্গনাদয়কে দর্শন করিল; দেখিল যেন লক্ষ্মী ও গৌরী 
যুগপৎ মন্দির সমুস্ঠাসিত করিয়াছেন। বস্তকালে যখন ফুলে ফুলে বনভূমি হাসিতে 
থাকে তথন বসন্তলক্ষ্মী আপার্দবিলম্বী বিবিধ অগ্রান কুস্গমের মালা গলে 
দোলাইয়৷ এবং তাহার সৌগদ্ধে কাননভূমি আমোদিত করিয়া কি অপূর্ব শোভা 
ধার করেন [ গৃহজনের! দেখিল কাননে বসস্তলক্্মী যুগলের মত সেই ছুই অঙ্গন 
বিবিধ অম্লান কুম্থমের মাল! পরিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতে করিতে 
সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । সবাই দেখিল শীতলাহলাদ স্থখদ দুইটি টাদ যেন 
চত্দ্রিকামূতে ৪ষধী, বন ও গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়া উদ্দিত হইয়াছেন । 

আহা! এ মধুর আলোল্‌ লোচন-বিলোকন ! লম্বিত অলকলতাবলী পরি- 
বেষ্টিত লোচন যুগল ভ্রমর চুদ্ধিত কুবলয়ের মত। আর সেই কটাক্ষ! মনে হয় 
যেন নীলপদ্মজড়িত মালতীকুন্ম চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে । গৌরবর্ণ মনোহর 
দেহের অঙ্গপ্রতা গলিত সুবর্ণ রস-পূরিত সরোবরের উপরে মৃছ তরঙ্গ প্রবাহের 
হ্যায় খেলা করিতেছে আর সেই স্থবর্ণপ্রভা কানন প্রদেশে প্রতিফলিত হইয়া 
সর্বস্থান কনকায়িত করিতেছে । এই ছুইটি অঙ্গনা স্বভাব সুন্দর ব্রহ্ম সমুদ্রের 
ষেন ছুইটা প্রসিদ্ধ তরঙ্গ । আর ইহাদের সহজাত শরীর লাবশ্যের বিলাস যেন 
লীলার্থ বিলাস দোলা । অরুণবর্ণ পাঁণিতল বিশিষ্ট বিলোল (চঞ্চল) বাহুলতিকার 
প্রতিক্ষণ বিস্টাসতেদ যেন স্বর্ণ বর্ণ নব নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন কল্পনা 
করিতেছে। দেবীদ্ধয় ভূতলে নামিতেছেন | চরণ ভূতল স্পর্শ করিতেছে। কি 
স্বনদূর চরণকমল ! অমদ্দিত বলিয়াই এমন অস্লান পুণ্পের স্টায়, কোমল পল্লবের 
তায়, শ্রীচরণ। মনে হইতেছে যেন স্থলপন্পদল-মালার আভা! ধীরে ধীরে ভূতল 
স্পর্শ করিতেছে। শু পাণুরবর্ণ তালতমালবনখণ্ড তাহাদের নয়ন সুধা বর্ষণে 
নূতন পল্লবে যেন পল্লবিত হইয়! উঠিল। ্‌ 

 দেবভাষায় পূর্বোক্ত বর্ণনা আমরা উদ্ধত করিলাম। 

ততো গৃহজনম্তত্র স দদশীর্গনাঘয়ম্‌। 


৩০৮ .  যোগবাশিষ্ঠ। ২৬ সর্গ। 





(ক) [মালানাং বলনৈর্ব্যাপনৈঃ ] 
(খ) [রসায়নৈশ্চন্দ্িকামৃতৈঃ ] 
(গ) [অলকলতানাং চূর্ণকুস্তলানাং সন্নিধৌ আলোলত্বাং অলিত্বেন 


লীলা উপন্যাস। ১০৪ 


লক্মীগৌর্ষ্যোযু'গমিব সমুদ্তাসিত মন্দিরম্‌ ॥ ৯ ॥ 
আপাদ খিবিধাক্ানমালা-বলন সুন্দরম্‌। (ক) 
বসস্তলক্ষ্োধুগলমিবামোদিত কাননম্‌॥ ১০ ॥ 
সর্ব্বৌষধি বন গ্রামং পুরাযন্ত্য রসায়নৈঃ। (খ) 
শীতলাহলাদনুখদং চন্দ্রদ্বয়মিবোদিতম্‌ ॥ ১১ ॥ 
লম্বালকলতা-লোল-লোচনালি-বিলোকনৈঃ 

কিরৎ কুবলয়োন্িশ্র-মালতী কুস্থমোৎকরান্‌ ॥ ১২॥ (গ) 
দ্রুতহেম রসাপূরসরিৎ সরণহারিণা। (ঘ) 

দেহ প্রভাপ্রবাহেন কনকীরুত কাননম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
স্হজায়া বপুলক্ষ্যা লীল! দেলাবিলাসিনঃ। উড) 
তে এতে চ তরপ্গ্যাট্যা নিজলাবণ্যবারিধে £॥ ৯৪ ॥ 
বিলোল-বাহু লতিকা যুগেনারুণ পাণিনা। (চ) 
কিরন্নব নবং হৈমং করবৃক্ষলতাবনম্‌॥ ১৫ 
পাদৈরমুদদিতাক্নান পুষ্পকোমল পল্পবৈঃ। (ছে) 
স্থলাজ-দল-মালা ভৈরম্পৃশভূতলং পুনঃ ॥ ১৬॥ 
তালীতমাল খণ্ডানাং শুষ্কাণাং শুচিশোচিষাম্‌। (জ) 
আলোকনামৃতীসেকৈর্জনয়ৎ বালপল্লবান্‌॥ ১৭ ॥ 


পরিণতৈঃ লোৌচনৈঃ] [ কটাক্ষাণাং নীলোনিশ্রধবলচ্ছবিত্থাৎ কুবলয়োন্মিশ্রমালতী 
কুহ্থমমোচ্চয়ত্বেনো তপ্রেক্ষা ] 


(ঘ) [[ত্রবীককত স্বণরস-প্রবাহায়াঃ সরিতঃ সরণং বেগ ইব মনোহারিণা ] 


0৬) [লীলার্ঘং দৌলাঃ ইব] [ বিলাসিনঃ বিলমনশীলা ] 


(চ) [ বিলোলত্বেন-চঞ্চলত্বেনঃ প্রতিক্ষণং বিন্তাসভেদেন ] 
(ছ) [অমৃদিত-অমদ্দিত ] 
(জ) [শুচি শোচিষাম্পাতুর বর্ণানাম্‌ ] 


যোগবাশিষ্ঠ। ২৬ সর্গ। ৩০৯ 


১০৫ লীল! উপগ্যাস। 


আটদিন হইল ব্রাহ্মণ দম্পতীর মৃত্যু হইয়াছে। গিরিগ্রামে মৃত্যুর পরেই 
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালীন সঙ্কল্প বশে ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন 
গৃহাত্যন্তস্থ আকাশে সেইদিনেই পূর্বপন্কর-সংস্কার-প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরে রাজা 
হইয়া এবং পূর্ব সঙ্কল্প মত রাজত্ব অনুভব করিতেছেন। ব্রাঙ্গণী অরুন্ধতী ও 
লীলার মত সরম্বতীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনিও দেবীর নিকট বর পাইয়া 
ছিলেন যে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে ষেন স্বামীর জীবাত্মা তীহার মণ্ডপ হইতে 
বহির্গত না হয়। স্থামীর বৃত্যুর পরে স্ত্রীও ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া! 
ভাবনাময় দেহে তাহার সেই আকাশ-রূপী ভর্তার সহিত মিলিত হইলেন 

এই সেই গিরিগ্রাম। সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর 
সম্পত্তি, সেইু সমস্ত ধন) সমস্তই সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত ব্রা্মণদম্পতীর 
জীবাত্মাও সেই গৃহমণ্ডপে রাজারাণী হইয়াছেন। আর বাহিরে ইহারাই মৃত 
গদ্মরাজ। ও লীলারাণী। 

ব্রাহ্মণদম্পতীর জোষ্ঠপুত্রের নাম জোঠশর্মা | জ্যেষ্টশ্মা গৃহজন সমভিব্যাহারে 
“নমন্ত্ বনদেবীভ্যাম্‌” বনদেবীদ্বয়কে প্রণাম এই বলিয়৷ কুম্মাঞ্জলি প্রদান 
করিলেন। তাহাদের গৃহে সেই কুস্ুমাপ্রলি দেবীদয়ের চরণে পড়িয়।৷ বড়ই সুন্দর 
দেখাইল, নে হইল যেন পন্মলতার উপর সুশোভিত পন্ফুলে হিমান্ু-কণা বর্ধিত 
হইল। জ্যে্ঠশম্মা পুরবাসিগণের হইয়া বলিতে লাগিলেন, বনদেবীদ্য় আপনাদের 
জয় হউক। আমাদের দুঃখ-নাশার্থই আপনার আসিয়াছেন। প্রায়ই পরকে 
রক্ষা কর! সাধু দিগের শ্বতাব। 

দেবীঘ্বয় বড়ই প্রীত হইয়াছেন। আদর করিয়া বলিলেন “আধ্যাত ছুঃখং 
ষেনায়ং লক্ষ্যতে দুঃখিতো জনঃ* সকলকে বড় দুঃখিত দেখা যাইতেছে । কি 
তোমাদের দুঃখ তাই বল। 

জোষ্ঠশন্া তখন বলিতে লাগিলেন_স্বর্গংগতৌ নঃ পিতরৌ তেন শৃষ্তং 
জগন্রয়ম্” আমাদের পিতামাতা স্বর্গে গিয়াছেন তাই 'আমরা! ত্রিজগৎ শৃন্তময় 
দেখিতেছি। আহা! তীহারা' আমার্দিগকে কত ভাল বাঁসিতেন। তাহারা 
কেমন অতিথিবংদল ছিলেন। আজ আপনার! আসিয়াছেন, হায়! তীহারা 
থাকিলে আজ তাহারা কতই কি করিতেন | দ্বিজগণের মর্যাদা তাহারাই রক্ষা 





৩১% .. মবোগরাশিষ্ঠ। ২৬ সর্ণা। 





লীল! উপন্যাস । ১০৬ 


করিতে জানিতেন। এই পিতা মাত আমাদের সকলকে ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন 
করিয়া চলিয়৷ গিয়াছেন। মা! আমরা তাই ছুঃবী। শ্রী দেখুন পক্ষিগণ 
গছের উপরে বিয়া কিরূপভাবে শুন্তে পক্ষ খিক্ষেপ করিতেছে আর কতই করুণ 
স্বরে শোক প্রকাশ করিতেছে। মা! আমাদের দ্বুঃখ হইয়াছে বলিয়াই বুঝি 
আজ সমস্ত জগৎ ছুঃখ করিতেছে । এই পর্ধত-গুহাও ত কতবার দেখিয়াছি, এই 
গুহা-নিংস্থত নির্বরিণীও ত দেখিয়াছি কিন্তু এখন মনে হইতেছে যেন পর্বত 
সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছে 'আর সরিংরূপ অশ্রধার! , 
বিসর্জন করিতেছে । আকাশে মেঘ সমুহ বায়ুদ্ারা চঞ্চল হইয়া সরিয়া পড়িতেছে 
কিন্ত আমার মনে হইতেছে যেন ছুঃখ-সন্তপ্ত দিগাঙ্গনাগণের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পবন 
দ্বারা তাহাদের স্তনবন্ত্র উনুক্ত হইতেছে। গ্রামবাসিজনগণ ভূমির উপরে পুনঃ 
পুনঃ লুষ্টিত বিসুষ্ঠিত হওয়ায় ক্ষত-বিক্ষত-সর্ববাঙ্গ, উপবাস পরায়ণ ও দীনভাবাপক্ন 
হই করুণন্বরে বিলাপ করতঃ মরণোনুখ হইয়াছে । এই গ্রামের পথ সকল 
জন সঞ্চার-রহিতা, আনন্দশূন্ত। ) শূন্যহৃদর! বিধবার ন্যায় ধুসরবর্ণ ধারণ করিয 
অবস্থান করিতেছে । শোক সন্তপ্তা লতাসকল -বষ্টিবূপ বাদ্পে আহত হইয়া 
ক্ষোকিল কুঙ্গন ও অলিগুঞ্জনচ্ছলে রোদন করতঃ পল্পবপাণি দ্বারা স্বীয় 
শরীরে আঘাত করিতেছে । আত্মাকে শতধা. করিবার অভিপ্রায়ে তাপতণপ্ত 
নির্ঝর সকল যেন প্রবল বেগে শুন্ শিলাতলে নিপতিত হইতেছে । এ দেখুন 
. গৃহ সমুহের অবস্থা কি? কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস নাই। গতশ্রী, নিস্তব্ধ, 
অন্ধকারাচ্ছন্ন গন অরণ্যের মত ইহাদিগকে বোধ হইতেছে । ভ্রমরগুঞ্জনব্যান্ধে 
রোদন পরায়ণ উগ্ভান খণ্ড হইতে উখিত সৌগন্ধ যেন পুতিগন্ধের স্তার অনুভূষ্ 
হইতেছে । চৈত্য-_বৃক্ষবিলাসিনী লতা সকল গুচ্ছরূপ লোচন সঙ্কুচিত করায় দিন 
দিন বিরন ও রশ হইতেছে। কুলুকুলুধবনিকারিণী নদী সকল সমুদ্রে দেহত্যাগ 
করিবার জন্ত আকুলি বিকুলি করিয়া গমনোদাত হইয়াছে ও ভূতলে প্েহ 
দোলায়িত করিতেছে । সরোবর সকল এরূপভাবে নিষ্পন্দ রহিয়াছে ষে 
তাহাদের নিকটে মশকপতনজনিত স্পন্দনও অতি চঞ্চল বোধ হইতেছে হে 
দেবীযুগল! বর্ণে যে স্থানে কিন্নরী গন্বব্ব ও স্রাঙ্গনাগণ গান করেন নিশ্চয়ই 
আমার পিতামাতা সেই স্থানে গমন করিয়া সে স্থান অবস্কৃত করিয়াছেন। হে 





৭৮ আশা 
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১০৭ লীল| উপন্যাস। 


দেবীদ্য়! আপনারা আমাদের শোক দূর করুন। কারণ প্মহতাং দর্শনং নাম 
ন কদাচন নিক্ষলম্‌” কারণ মহতের দর্শন কখন নিক্ষল হয় না। . 

লীল! আপন পুত্রের মস্তক করপল্লবদ্ধারা স্পর্শ করিলেন। মনে হইল যেন 
পদ্মিনী আনত হইয়া পল্লব দ্বারা স্বীয় মূলগ্রস্থি স্পর্শ করিল। “পন্নবেনানতা৷ নং 
মূলগ্রস্থিমিবাজিনী”। ৪৩। লীলার স্পর্শে তাহার ছুঃখ দৌর্ভাগ্য সঙ্কট দূর হইল, 
যেমন প্রাবুটকালে জলদের স্পর্শে পর্বতের প্রীপ্রতাপ দুর হয় সেইরূপ। দেবী- 
দ্বয়কে, দর্শন করিয়া অপরপরিজনবর্গেরও শোক দূর হইল এবং সৌভাগ্যের 
উদয় হইল। 

লীলা মাতৃমুর্তিতে দেখ! দেয় নাই। প্রপঞ্চ মিথা__এ বোধ লীলার হইয়াছিল । 
এজন্ পুত্রু-ন্নেহ রূপ মায়িক ব্যাপার তাহার ছিল না। পুত্রের মন্তকে লীলা যে 
হস্ত প্রদান করিয়াছিল তাহা পুত্্েহ প্রযুক্ত নহে পরস্ত তাহা জোষ্ঠশর্মার 
ূর্ববসঞ্চিত স্ুক্কতির ফলে। .ইহা৷ তাহার ভাবি শুভের পরিচায়ক | 

যতদিন ভ্রম থাকে ততদিন শরীরটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। ভ্রম নিবৃত্ত 
হইলে চিদাকাশ স্বভাবেই স্থিতি লাভ করে। পৃথিবী, দেহ ইত্যাদি বাস্তবিক নছে। 
ভাবনা বলে আছে বলিয়৷ বোধ হয়। স্বপ্রে নগর, সমতল, ভূমি, খাদ, স্ত্রীলোক, 
কত কি দেখা যায়। এ সব কিন্তু নাই তথাপি ইহারা ক্রিয়া করে; সেইরূপ 
পরমাকাশ স্বরূপ পরম চৈতন্থই আছেন। অজ্ঞান স্বপ্নে সেই সর্বব্যাপী চৈতন্কে 
পৃথ্যাদি ভাবে জানা হয় বলিয়! ব্রহ্মা যেন জগৎরূপে দণ্ডায়মান হয়েন। 
লীলার জ্ঞান হইয়াছিল একমাত্র তিনিই আছেন। লীলা জানিয়াছিল পৃথ্যাদি 
কিছুই নাই। ভ্রান্তি দ্বারাই চিদীকাশকে নান! আকার বিশিষ্ট বলিয়৷ মনে, 
হয়। এক অদ্বয় জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাহার আবার পুত্র কলত্র কি? 
তিনি জানেন দৃশ্ঠ বলিয়৷ কোন কিছু উৎপন্নই হয় নাই। তাই লীলা 
ঈ্লীতৃমুর্তিতে দেখা দেয় নাই। 
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চতুর্দশ অধ্যায়। 


রর জন্মীস্তর | 

সেই গিরিতটস্থিত গ্রামের মণ্ডপ কোটরে থাকিয়াও সেই ছুই সিদ্ধ রমণী 
দেখিতে দেখিতে যেন শূন্টে মিলাইয়া গেল। আর গৃহজনেরা মনে করিল 
. বনদেবীগণ আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়া তাহারা সখী হইল। 
স্থথী হইয়। তাহার! গৃহ কার্যে মন দিল। 

মগ্পাকাশ সংলীনাং লীলামাহ সরস্বতী । 
ব্যোমরূপা ব্যোমরূপাং স্ময়াৎ তুষ্তীমিবস্থিতাম্‌ ॥ ৩ ॥ 

লীলা বিন্ময়ে তৃফীস্তাব অবলম্বন করিয়াছে। লীলা কোন কথাই কহিতেছে 
না দেখিয়া আকাশরূপিণী সরস্বতী আকাশরূপিণী লীলাকে বলিতে গাগিলেন 
লীলা! কি তাখিতেছ? 

লীলা । তা কিমা তোমার অজ্ঞাত? 

দেবী। তানয়। তবুও বল। ইহাতে লোকের উপকার হইবে। 

লীলা। মা! আমি ত অরুন্ধতী ব্রাহ্মণীর সঙ্কল্নের মুত্তি। আর তুমি সঙ্কন্ন 
মৃন্তির আবার যে দঙ্কল্প তাহার মৃত্তি। অন্তের সঙ্কল্প অন্যের কাছে ত অনৃষ্ঠ। 
আমরা ছুই অবৃষ্ঠা রমণী। আমাদের কথোপকথন প্রচার ইহা! কি আবার 
সম্ভব? | 

দেবী। উধাও অনিরুদ্ধের কথা ত শুনিয়াছ? তাহাদের কথোপকথন 
হয় স্বপ্নে। স্বপ্র ও সঙ্কর দেবতার অনুগ্রহে কখন কখন সত্যও হয়। এইজন্য 
উষা ও অনিরুদ্ধের কথোপকথন কার্যে পরিণত ও লৌকমধ্যে প্রচারিত 
হইয়াছিল। তোমার আমার কথোপকথনও সেইরূপ। আমাদের পার্থিব শরীর 
নাই। তা নাই থাক্‌। স্বপ্নের মত বা সঙ্কন্নের মত আমাদের পরস্পর আলাপের 
জ্ঞান উদ্দিত হইয়াছে । 

লীলা ! যাহা জান! উচিত তাহাত তুমি জানিয়াছ। সংসার ভ্রমও দেখিলে। 
হ্ষসন্তাই, অলীক দৃপ্তজগৎ মত দেখাইতেছে তাহাও জানিতেছ। “কিমন্দবদ 
পৃচ্ছসি”। আর কি বলিবে বল। | 
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লীলা। আমার মৃত ভর্তার জীব যেখানে রাঙ্গত্ব করিতেছেন সেখানে আমি 
বখন গিয়াছিলাম তখন আমীকে কেহ দেখিতে পায় নাই আর এখানে আমার 
পুত্রের আমাকে দেখিতে পাইল কিরূপ? 
_দেবী। তখন তোমার অদ্বৈত অভ্যাস পাক! হয় নাই। তখনও তোমার 
দৈতজ্ঞান ছিল। দৈতজ্ঞান বাঁ অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। আংঠজ্ঞানে 
স্থিতিলাভ করিয়া যে অদ্বৈত আরত্ব না করিতে পারে সে সত্যসঙ্ক্ম হইবে 
কিরূপে? তাপের মধ্যে থাকিয়া ছায়ার গুণ জানিবে কিরূপে? “আমি 
রাজমহিবী লীলা” এ ভাব তখনও ভুনি ভুলিতে পার নাই তাই সত্যসন্কল্ন হইতেও 
পার নাই। এখন তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছ। তুমি সত্যসন্কল্প হইয়াছ। 
তাই এখানে আসিয়া যখন তুমি বলিলে আমার পুত্রের! আমাদিগকে দর্শন করুক 
তখনই 'তোমার সঙ্কল্ল সত্য হইল। তুমি এখন স্বামীন কাছে যাও-দেখিবে 
[হা ইচ্ছা করিবে তাহাই হইবে। বুঝিতেছ অনরজ্ঞানে স্থিতি লাভ না কর! 
পর্য্যন্ত সত্যসঙ্কল্প হওয়া যাইবে না। 
লীলা । এই মন্দিরাকাশে আদার স্বামী বশিষ্ট ্রাঙ্মণ বাস করিতেন। 
এইখানেই ঠাহার দেহান্ত হয়। মৃত্যুর পরে এই মগ্ুপাকাশেই তিনি ' রাজা হন 
£ইধানেই ভাহার রাজধানী ছিল। তাহার রাজধানীপুরে আমিই তাহার পুরন্ধী 
ছলাম। আবার তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি নানা 
জনপদের অধীশ্বর হইক্বাছেন। মা! নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড এই মণ্ডপাকাশেই 
রহিয়াছে। আমি আমার তর্তৃদংলারমণ্ডলস্থ বস্ত সমূহ যাহাতে দেখিতে পাই 
তাহাই করুন। 
দেবী-_পুত্রি! ভূতলবাসিনি অরুন্ধতি ! তোমার ভর্ভাত অনেক । সকলকে 
দেখা অসম্ভব। সন্নিহিত তিন স্বামীর মধ্যে কাহার মগুল দেখিতে চাও? 
তোমার প্রথম স্বামী বশিষ্ট ব্রাহ্মণ দেহান্তে পদ্ম নামক নরপতি হইয়াছিলেন। 
ইহারই মৃতদেহ তুমি স্বীয় অন্তঃপুরে পু্পমণ্ডপে রাখিয়াছ। এই পদ্মরাজা এক্ষণে 
বিদুরথ নরপতি হইয়া জন্মিরাছেন। রাঙ্জ৷ বিদুরথ এক্ষণে নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া 
সার জলধির মহাকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। জড়গ্রা্ চিত্ববৃত্তি লইয়। ভিনি 
. “নংসারান্তো ধিকচ্ছপঃ” ভোগ তরঙ্গ সঙ্কুল সংসার সমুদ্রের কচ্ছপ স্বরূপে অবস্থান 
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করিতেছেন। তিনি এখন জড়ের গ্তায় ঈশ্বরে সুপ্ত হইয়া! পড়িয়াছেন, কিছুতেই 
জাগিতেছেন না। তিনি ভাবিতেছেন “ঈশ্বরোংহমহং ভোগী, সিদ্ধোহং 
বলবান্‌ সুধী” আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্‌ স্ুধী--এই 
আঙ্ুরিক ভাবনায় তিনি এখন অনর্থ সংসার-পাশে বদ্ধ হইয়াছের। ইহার 
কাছেই যাইবে? দেখ লীল! ! তুমি যে তর্ভু সংসার 'দেখিতে চাও, জ্ঞান দৃষ্টিতে 
দেই সকল সংসার নিকটেই। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহ! এখান হইতে কোটি 
যোজন দূরে। পারমাথিক দৃষ্টিতে সমন্ত সংসারই চিদীকাশ। এই আকাশরগ, 
মহাসংসারে কোটি কোটি মেরমন্দর। সূ্ধযকিরণে তরসরেণুর মত অনন্তব্ধা মহা- 
চিতির অন্তর্গত। আর চিৎ নামক জগতে পৃথিব্যাদি ভেদ নাই। না থাকিলেও দৃঢ় 
মিথ্যাজ্ঞান জনিত ভ্রম চিন্তার প্রভাবে জ্ঞ।নময় আত্মাতেও জগৎ দর্শন হয়। 
পরদ্ধু আয্মাতে জগনর্শন হইলেও আত্মার জগং হওয়৷ হয় না। শ্রীস্তিদৃষট সর্প 
কি বজ্জুকে কখন সর্প করিতে পারে ? সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ উঠে, লয় হয়, সেইরূপ 
জ্ঞানরূপ মহ! চৈতন্যে নান।বিধ বিচিত্র স্থষ্টি উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। " 
লীলা কি এক অপূর্ব দেখিতেছে। বন্ধু বহু জন্মের কথ! লীলার মনে 
পড়িয়াছে। লীলা বলিতে লাগিল_মা ! তুমি জগন্মাতা । মা! আমার এই 
এই লীলা-জন্ম রাজম। - মানুষ জন্ম রাঙ্স: পণশুপক্ষীর. জন্ম তামস এবং দেব 
জন্ম সাত্বিক। হিরণ্যগর্ড ' হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমার ১*৮ জন্ম হইয়াছে। 
শহো! কিআন্ত্য্য! আমি যে দে খেনিতে পরিভ্রমণ করিঘাছি এক্ষণে তাহা 
_ দেখিতেছি। 

. হে পাঠক! হে পাঠিক|! তুমি কি কখন ভাঁবন৷ করিয়াছ, তুমি কাহারও 
সম্কল্পের মুক্তি! কি জানি কে কখন.কোথায় সঙ্কর করিয়াছিল, তুমি সেই সঙ্কল্পেই 
এখন দেহ ধারণ করিয়া সেই সেই সঙ্কন্ন কার্যে পরিণত করিতেছ এবং তুমি আবার 
ষে যে সঙ্কল্প তুলিতেছ, আবার অন্য জন্ম ধারণ করিয়া সে সেই সঙ্ধর মত তুমি 
ছুটিবে। লীলার এই ধু জন্মের সংবাদ পড়িয়া তুমি দাবধান হও। তুমি. 
বেশ করিয়া ভাবন| কর, ফঙ্গল্প মিথ্যা হইলেও মানুষ মিথ্যাতেই নান! যোনি ভ্রমণ 
করিততছে ও" বু কষ্ট: পাইতেছে। এই জন্যই বলা হইতেছে-_অহন্নিশং 
কিং পরিচিত? কি চিন্তা করা৷ উচিত? "সংসার মিথ্যাত্ 
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শিবাত্মতত্বম্চ খর ভাবনার বিষয় হইতেছে সংসার মিথ্যা শিব স্বরূগ 
আত্মবস্তই, সত্য । 


. লীলা বলিতে লাগিল__একজন্মে আমি এই- সং সার মগ্ডলে বিষ্ভাধর 
(লোকরূপ পদ্মের রমরী স্বরূপিণী থিগ্াধরী ছিলাম । ূর্বাসনার দ্বারা কলুষি 
হইয়া পরে মানুধী হই। তখন আমার অন্ত জন্ম হয়। আমি পন্নগ রাজের পত্বী 
হই। তাহার পর দুরুষ্টের আতিশযো কদদব-ন্দ-জদ্বীর-বনচরী পর্রান্থর ধারিণী 
 রৃষ্তবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া জন্মিয়াছিলাম। 


চণ্ডালিনী জন্মে কোনই ধর্মাচরণ কর! হয় নাই, নিতান্ত মূঢা ছিলাম বলিয়া পর 
জন্মে ববিলাসিনী লতা হইয়া এক মুনির পবিত্র আশ্রমে কিছুদিন অবস্থিতি 
করি। মুনি সংসর্গে পবিত্রতা লাঁভ হইয়াছিল বলিয়া সেই লতা দেহ দাবানলে 
দগ্ধ হওয়ার পর আমি সেই আশ্রমে মুনিকন্তা হয়া জন্ম গ্রহণ করি। এ জন্মে 
আমার অন্ত শুভাদৃষ্ট সমুদিত হইলে পুরুষ-জন্মদায়ক কর্ম সকলের ফলে 
সুরাষ্্রদেশে রাজা হইয়া শত বংসর খশ্ধর্্য তোগ্ন করি। আবার দুরদৃষ্ট গবল 
হয়, পরস্বাপহরণাদি দুষ্ঠৃত কার্য দ্বারা কলুষিত হইয়। রাঁজদেহ ত্যাগ করিয়া 
তালীবৃক্ষতলস্থ কোন জলাশয়ের তীরে কুষ্ঠ-বিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া নয় বংসর 
তথায় অতিবাহিত করি। পরে অষ্টবৎসর সুরাষ্ট্রদেশেখগো। জন্ম হয় এবং দুর্ন 
_গোপালগণের তাড়ন! সহ করি। অন্ত এক জন্মে পক্ষিণী হইয়া বিপিন মধ্যে 
ভ্রমণ করিতে করিতে বাধজালে পতিত্ত হইয়া 'অতিকষ্টে তাহা ছেদন করি।- 
পর জন্মে ্রমরী হইয়! নির্জনে ভ্রমরের সহিত পদ্মকলিকাত্তগ্গত কর্ণিকায় বিশ্রাম 
করিতাম ও স্ুকোমল কমল-কেশর ভক্ষণ করিতাম। পর জন্মে উত্তঙ্গ পর্বত 
শৃঙ্গে মনোহরাক্ষী হরিপী হইয়া বনস্থলীতে বিচরণ করিতে করিতে কিরাত রর্ভুক 
রিুষ্ট হই। পরে স্মুদ্রের মতদী -হই'। "পুনরায় ছুর্ভাগাবশতঃ চর্মগথতী নদীর 
তীরে চণ্ডালিণী হই। তথায় নারিকেল রস পান করিতাম ও স্ুম্বরে গান 
গাহিতাম। তাহার পর সারসী হইয়া সরসকে গ্রীত করিতাম। পরে আবার 
মানুষী হইয়৷ মদিরাতরলাঙিত নেত্রের কটাক্ষে কাস্তকে অবলোকন করিতাঁম। 
পরজন্মে ,অপ্ররা হইস্া স্থরগণের সন্তোষ সার্্র করিয়াছি। সেই জন্মে কখন 
মণি-কাঞ্চন-মাণিকা-ুক্তা-নিকর ভূতলে, কথন কর্ম বনে, কখন জুমেরু পর্ববতের 
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উপরে শ্বুর যুবকগণের সহিত বিহার করিতাম। পর জন্মে বছদিবস কচ্ছপী 
'হইয়া কখন তরঙ্গমাল! সমামুল জলাশয়ে, কথন বা সমুদ্রতীরস্থিত বনবিরাঁজিত . 
পর্বত-গুহা মধ্যে বান করিতাম। তৎপরে চঞ্চল তরঙ্গে রাজহংলী হইয়া ছুলি- 
তাম। সেই জন্মে এক শান্সলী বৃক্ষের পত্র-প্রান্তোপরি কয়েকটি মশক ছুলিতে 
দেখিয়া আমার দৌলন কাঙ্ননা প্রবল হওয়ায় “যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবংত হইয়া 
সেই জন্মের অবসানে মশকী হইয়া মশকের সহিত বহুদিন বৃক্ষপত্ররূপ দোলায় 
দোলায়মান হইরাছিলাম। পরে আবার তরঙ্গ স্কুল গিরি নদীর তীরে বেতস, 
লতা হই। আহা! তখন আমি নিরন্তর সেই নদীর প্রবল তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল 
হইতাম । গন্ধমাদন পর্বতে মন্দার ৩শরুম্ডিত মন্দিরে বিদ্যাধরী হয়াছিলাম। পর 
জন্মে কামাতুর বিগ্যাধর কুমারগণ তখন আমার পদতলে নিপতিত হইত। সে 
জন্মওন্খের ছিল না। যদিও সে জন্মে কপূর বিকীর্ণ শব্যায় শয়ন" করিতাম 
তথাপি সে জন্মেও কত বিষাদ, কত ছুঃখ অনুভব করিয়াছি। 


যোনিত্বনেকবিধ-দুঃখ-শতান্বিতান্ত 

ভ্রান্তং ময়োননমন সন্নমনাকুলাঙ্গ্য। | 
ংসার-দীর্ঘ-সরিত-শ্চলয়া ল্য 

দুর্বার বাতহরিণী সরণক্রমেণ ॥ ৫৯ 


বাত-হরিণী বাতপ্রমী যেমন স্বভাব বশতঃ বায়ুপ্রবাহান্ুসারিণী হইয়! উচ্চাচ্চ 
দেশ ত্রমণ করে আমিও সেইবপ বিভ্রান্ত হইয়া অনেকবিধ ছুঃখশতান্বিত নান! 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসাররূপ দীর্ঘতটনীতে দুর্বাসনারূপ বায়ুর তাড়নায় 
সমুডূত তরঙ্গমালায় কখন উন্নত কখন অবনত হইয়া বহুবিধ উৎপাৎ পরম্পরা 
দ্বারা সমাকুল হইয়াছিলাষ। | 
_ হায়! 'তোমার আমার কত জন্ম হইয়া গিয়াছে । কোন্‌ জন্মের পতি পুত্রের 
জন্য ছুঃখ করিবে! এই জন্মের জন্তই বা ছুঃখ করিয়া কিহইবে? যাহ! গত 
হইয়াছে সে"জন্ত চিন্তা ত্যাগ কর, যে জন্ম আসিবে তাহার জন্যও ব্যাকুল 
হইওনা। উপস্থিত সময়ে সংসার বাননায় আর আকুল হুইওনা। কতবার ত 
কত প্রকার সংসার করিয়াছ। বৃক্ষ যেমন বর্ম বারিধার! মাথা পাতিয়৷ লয় 
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১১৩ লীলা উপন্ঠাস ] 


সেইরূপ সকল: দুঃখ মাথা পাঁতিয়া সহ কর আর সর্বদা! শীস্রমত কর্ণে “হরি হরি? 
কর। আর অলস হইওনা। আর তাহাকে ভুলিয়া থাকিওন]। ক্ষমা কর! 
ক্ষ কর! বলিয়৷ শাল্সীয় কর্ণের দ্বার! তাঁহার প্রসন্্তা অনুভব কর। ভক্তির 
পরে__আমি কে, সংসার কি-বিার কর, করিয়া এই জন্মকেই শেষ জন্ম 
করিন!,ফেল। 
আচ্ছা লীলা ও সরশ্বতী ত বসত/গের মত কঠিন অনেক যোজন প্্ত 
'অুস্তর্ঘন, নিবিড় ব্রঙ্গাণ্ড মণ্ডলে ছিলেন ? তাহা ভেদ করিয়া তাহারা নির্গত 
হইলেন কিরূপে ? 
বেশ কথা। এই যে সেইদুর দুরান্তরের কথ। বলিতেছি সেই দূর দূরাস্তর 
কোথায় ?, 
প্রাদেশ মাত্রে নভসি সা তত্রৈব গৃহোদরে। 
্ধা্স্তরমাসাস্ গিরিগ্রামক চিরে ॥ ৭ 
্হ্ধাণ্াৎ পরিনির্গত্য স্বগৃছে স্থিতিমাযয়ৌ। 
্ব্নাৎ স্বপ্রান্তরং প্রাপ্য যথা তল্লগতঃ পুমান্॥ ৮ 


্বাীষিযোগের পরে লীলা ত স্বীয় গৃহের মধ্যে আসনে বসিয়া গরস্বতীর 

উপাসনা করিতেছিল। সেইখানে বঙগিয়। অর্দহত্ত, পরিমিত ভ্বদর আকাশে 
সরম্বতীকে উদ্দিত হইতে দেখিলেন। সবন্বত্বী ও লীলা ত ভাবনা রাজ্যে 
দূর দুরান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ফলে প্রাদেশ-মান্র পরিমিত হৃদয়াকাশে : 
সেই গৃহাকাশ। তাহারা কোথাও যান নাই। সেই আকাশেই ব্রঙ্গাও 
গিরিগ্রাম, তদত্তর্গত মন্দির, তথা হইতে লোকান্তর গমন, পুনর্বার উমগলে 
অবতরণ ও গৃহ দর্শন, এই সমস্ত অন্গুভব করিতেছিলেন। যেমন শব্যা় শয়ন 
করিয়া স্বপ্নে মানুষ দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে দেশ দেশান্তর দর্শন করে, ইহাও 
সেইরূপ । তবেই দেখ-- 

ক ধা ক তত্তিতিঃ কবাত্রাসৌ বন্ত্রসারতা। 

কিনা স্থিতে দেব্যাবস্তঃপুর বরাহ্থরে ॥ ২ 

তক্থিক্েব গিরিগ্রামে তকশিক্লেবালয়া্বরে । 

ব্রাঙ্গণঃ স বশিি়া বাদি রাজতাম্‌। ও 


৬১৮ | যোগবাশিষ্ঠ। ২৭ দর্গ। 





লীলা উপন্যাস । ১১৪ 
তমেব মণ্ুপাকাশকোণকং শূন্তমাত্রকম্‌। 
চতুঃ সমুদ্রপধ্যস্তং ভূতলং সোইন্ুভূতৰান্‌ ॥ ৪ 
আকাশাস্মনি তৃপীঠং ত্মিং স্তত্রীজপত্তনম্‌ 
রাজসন্পান্ুতবতি স চ সা চাপ্যরুত্বতী ॥ ৫ 
লীলাতিধানা সা জাত! তয়! চ ক্ঞপ্ডিরষ্চিতা ! 
জপ্ত্যা সহ সমুল্লঙ্য থমাশ্চরধ্য মনোহরম্‌ ॥ ৬ 


বল দ্েথি ত্রহ্গাগমগুল কোথায়? কোথায় তাহার ভিদ্ধি? এবং তাঙ্থার 
ব্রপারতাই বা কোথায়? “অবার পদ্মভূপতির স্ত্রী লীলা ইনিই বা কে? লীলা 
ও সরস্থতী অন্তঃপুরীকাঁশেই ভাবনীরাজ্যে ছিলেন কোথাও গমন করেন নাই 
কোথা হইতেও নির্গত! হন নাই। এই পদ্মরাজ! ও তাহার মহিষী ইঠারাও কিন্তু, 
সেই বশিষ্ঠ নামক ব্রাঙ্মণ ও তীহার ব্রান্গনী অরুন্ধতী | সেই বশিষ্ঠ নাগক ব্রাঙ্গণ 
সেই গিরিগ্রামস্থিত গৃহাকাশেই বিদূরথ, হইয়া রাজত্ব অনুষ্ভব করিয়াছেন ও 
গল্মভূপাল হইয়া সেই মণ্ডপাকাশের এক ক্ষুদ্র কোণে সমুদ্র চডুষ্ঠয় পরিবেষ্টিত 
ভমগুল অন্থভব করিয়াছেন? ত্বদীয় আকাশ মত চিদাত্মায় এই ভূমগুল! 
তদাধারে তাহার রাজ্য ও রাজপুরী) ব্রাহ্মণ পত্ঠী অরন্ধতী, তাহান্কে 
লীলা । সেখানেই লীর্গা অর্চন! দ্বারা জ্ঞপ্তীদেবীকে প্রসন্ন করিয়াছেন অনন্তর 
তৎস্হচারিণী হইয়া মনোহর ও অদ্ভুততম আকাশ উল্লজ্বন করিরা এ সকল 
আশ্তর্য্য বৃস্ত অবলোকন করিয়াছেন। . 
_.. প্রতিভামাত্রমেবৈতৎ সর্কমাক|শমাত্রকমূ। 

ন বরঙ্গাওং ন সংসারে! ন কুড্যাদি ন দূরতা ॥ ৯ 

শ্বচিভ্রমেব কচতি তয়োস্তাদৃত্মনোভরম্। 

বাসন! মাত্র সোল্পেখং ক ব্রহ্গাণ্তং ক সংস্যতিঃ ॥ ১০ 

নিরাবরণমেবেদং জঞগ্্য। কাশমনস্তকম্‌। 

কিঞ্চিৎ স্বচিত্তেনোনীতং স্পন্দনযুক্ত্েৰ মারুতঃ ॥ ১১ 


চিদদাকাশমজং শান্তং সর্বতৌব হি সর্বদা । 
।  চিত্বাজ্জগদিবাভাতি স্বন্নমেবাত্মনাত্মনি ॥ ১২ 
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১১৫ লীলা উপন্যাস। 


যেন বুদ্ধন্ত তসৈতদাকাশাদপি শুন্তকম্‌। 

 ন বুদ্ধং যেন তাস্যেতদবজ্সারাচলোপমম্‌ ॥ ১৩ 
গৃহ এব যথা স্বপ্নে নগরং ভাতি ভাস্ুরম্‌। 
তখৈতদসদেবাস্তশ্চিদ্ধাতৌ ভাঁতি ভাম্বরমূ ॥ ১৪ 
যথা মরৌ জলং বুদ্ধং কট কত্বঞ্চ হবেমনি। 
অসৎ সদদিব ভাতীদং তথা দৃশ্ত্বমাস্মনি ॥ ১৫ 


ভাবনা রাঞ্জেই বল ব| স্থলেই বল, সর্বদা! বিচীর দ্বারা যাহা অনুভব করিতে 
হইবে, যাহা যথার্থ মতা বলিয়। ধরিতে হইবে তাহার কথাই এখানে বললিতেছি 
শ্রবণ কর। ইহা নিত্য স্মরণ করিয়া রাখিবার বস্ত। এই স্মরণ, এই বিচার 
যদি সর্বদা'রাখিতে পার তবে একদিন বাহার মারায় এই জগৎ তাহারই কৃপায় 
মায়ার বাহিরে যাইতে পারিবে নতুবা চিরদিনই মায়ার বেড়ী পায়ে দিয়া মায়া- 
রাণীর কয়েদী থাকিবে । এখন মনোযোগ কর। 

ভিতরে ভাবনা রাজ্যে আর বাহিরে স্থলরাজো যাহা দেখ, যাহা কর, যাহা 
অনুভব কর তৎসমস্তই প্রতিভা, সমস্তই ভ্রান্তি । সর্মাকাশমান্রকম্‌_-সমস্তই 
আকাঁশ সমস্তই শৃন্ঠ। তাই বলিতেছি *ন ব্হ্গাগুং ন সংসারো ন কুড্যাদি ন 
দূরতা”- ব্রঙ্গা্ডও নাই, সংসারও নাই, তাহার ভিন্তিও নাই, আবার দূরদূরান্তরও 
নাই। আপন আপন চিন্তই ঝলক তুন্তেছে। চিত্তগত বাসন দ্বারা চিত্ত 
আপনাতেই ব্যবহার পরম্পরার সহিত এই মনোহর দৃশ্তরূপে প্রকাশিত 
হইতেছে । ব্রহ্মাওও নাই, সংসার'ও নাই, সমস্তই চিত্তম্পন্দন কল্পনা মাত্র। 
বহ্মাও 'ও সংসার যাহা দেখিতেছ বা ভাবিতেছ তাহা ত্রান্তিতেই বোধ হইতেছে, 
প্রকৃত পক্ষে সমস্তই আবরণরহিত অনন্ত অগাধ চিদাকাশ ! “চিদীকাশমজং 
শান্তং সর্বত্রৈব হি সর্বদা”। একমাত্র অজ শান্ত চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ সীমাশৃন্ট 
আকাঁশব্ৎ অধিষ্ঠান-চৈতন্তই সর্বস্থানে সর্বকালে বিরাজ করিতেছেন। যেমন 
স্পন্দনযুস্ত হইলে আকাশকেই বায়ুরূপে কল্পনা কর৷ যায় সেইরূপ চিত্তস্পন্দন 
কল্পন! দ্বারা চিদাকাশই ব্রহ্গাগ্ডাকারে বিবর্তিত মত দেখা যাইতেছে । পরম শীল্ত 
সচ্চিদানন্ম্বরূপ চিতই আপন।তে আপনি চিত্তদ্বার জগৎরূপে বিবন্তিত হয়েন। 








৩১৯: যোগবাশিষ্ট। ২৭ সর্গ। 


লীলা উপন্যাস। ১১৬ 


আমরা সকলে স্বপ্নে একবন্তকে অন্যরূপে বিবন্তিত দেখিতেছি। ধাহার স্বপ্ন 
ভাঙ্গিয়াছে, যিনি প্রবুদ্ধ তাহার নিকটে বাহিরে পরিৃণ্তমান্‌ এই জগংট! অথবা 
ভিতরকার ভাবনা রাজ্যটা শৃন্ত অপেক্ষাও শুন্ত। আর.ধিনি স্বপ্ন ঘোরে আছেন, 
ধিনি এখনও প্রবুদ্ধ হইতে পারেন নাই তিনি দেখিতেছেন এই ভ্রান্ত শূন্যই 
বসার অচলের মত ছূর্ভেগ্ভ। যেমন স্বপ্রকালে নিজের গৃহকেই উজ্জল নগর 
বলিয়া ভ্রম হয় সেইরূপ চিতবস্তে এই অসৎ সংসারকে ই উজ্জল সৎ পদারথস্লিয় 
মনে হয়। বেমন মরুমরীচিকায় জল ভ্রম হয়, যেমন স্ুবর্ণে অলঙ্কারের ভ্রম হয় 
সেইরূপ অসৎ দৃশ্ঠ-প্রপঞ্চ আত্মাতে সৎ বলিয়া ভ্রম হয়। এই তন্টি বুঝিয়ী স্মরণ 
রাখ-_পঅন্ুক্ষণং কিং গ্রতিচিন্তনীয়ং? সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্মতত্বম্”। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
গিরিগাম বর্ণনা । 


ললিতাকৃতি লীলা সরস্বতীর নিকটে আপন জন্মবৃত্তাস্ত বলিতেছিল। বলিতে 
বলিতে উভয়ে ললিত পাদবিক্ষেপে গৃহের বাহিরে আসিলেন। গ্রাম্যলোকের 
অনৃগ্ত হইয়াই তাহারা গিরিগ্রামের বাহিরে এক পর্বত দেখিতে পাইলেন। এ 
গিরি “চুর্থিতাকাশ-কুহরং সংশ্পৃষ্টাদিত্যমগলম্চ। এ ভূধরের অত্যুচ্চ শিখর সকল 
গগনগুফা ভেদ করিয়া! আদিত্যমগ্ডল স্পর্শ করিতেছে। 


_নানাবর্ণাখিলোৎফুক্ল বিচিত্র বন নির্্লম্‌। 
নান! নির্ঝরনিহ্ণাদ কৃজদবনবিহঙ্গমম্‌ ॥ ১৮ 


পর্বতের স্থানে স্থানে নানাবর্ণের পুষ্প ও নানাবিধ বৃক্ষের বন। কোথাও 
নির্শল নির্বর সকল শব্দ করিতে করিতে নীচে ছুটিতেছে কোথাও বনবিহঙ্গমগণ 
শব করিতেছে । উচ্চ বৃক্ষ-জড়িত গুলুচ্ছা৷ লতার অগ্রে সারস পক্ষী বিশ্রাম 





যোগবাশিষ্ঠ। ২৮ সর্গ। ৩২১ 


১১৭ লীল। উপন্যাস। 


করিতেছে। কোথাও নদীর তটে বেতদবন লতাজড়িত থাকায় বাযুগতি রোধ 
হইতেছে । কৌঁথাও অতি দীর্ঘ নির্ঝরনদী হইতে আোতধারা পাষাণে পতিত 
হওয়ায় সেই শ্রে।তের চাঁরিদেকে জলবিন্দু সমূহ মুক্তাকলাপের স্তায় বোধ হইতেছে। 
লীলা ও সরন্বতী ব্রাহ্মণের গৃহমাত্র দেখিয়াছিলেন। এখন তাহারা সেই পর্বতের 
অন্ততুষ প্রদেশে আকাশ হইতে পতিত স্বর্গ খণ্ডের স্তায় গিরিগ্রাম দেখিতে 
পাইলেন, গিরিগ্রামে বু জল প্রণালী ও সলিল পূর্ণ সরোবর । শত শত 
বিহন্গ কুচিকুটি ধ্বনি করতঃ লীলার্ঘ সেই সকল সরোবরের তীরে গমন করিতেছে । 
গো সমূহ হু্কারধ্বনি করিয়া বনকু্জাতিমুখে ছুটিয়াছে। গিরিগ্রামের নদীতে 
রাজছংসমীলা নদীলহরীর আস্ফালনে একদিক হইতে অপর দিকে নীত হইয়া 
নক্ষত্র গঙ্তির মত দেখাইতেছে। কোথাও গ্রাম্য বালকের! কাকের ভয়ে গ্টীর 
' সরীদ লুকাঁইয়। রাখিতেছে। কোথাও বালকের! ফুলের বসন ও ফুলের ভূষণ 
পরিধান করিয়৷ বেড়াইতেছে। কোথাও কোন ভিথারিনী ক্ষুধা করেশে ক্ষীণাঙ্গিনী 
হইয়া পথের ধারে শিশুপুত্র কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতেছে আর গ্রামবাপিগণ 
ভাহাদিগকে গ্রামীটের স্তায় অবলোকন করিয় উপেক্ষা করিতেছে । কোথাও 
সীল রমধীরা পত্রের ও তৃণের বস্ত্র ও কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী পরিধান করিয়া ভ্রমণ 
করিতেছে। গ্রামের অন্তস্থানে ভীরুত্বতাব অলসেরা অবস্থান করিতেছে । কৌন- 
স্থানে নগ্ন খালকগণ হান্তে ও বদনে দি মাথিয়া, লতাপুষ্পের ভপঙ্কার পরিয়া নৃত্য 
করিতেছে। কোন স্থানে ইতৰ রমণিগণ গৃহ লেপন করিতে করিতে গোময়- 
গ্ছ-লিপ্ত হস্তে বিবাদ বাধাইয়া জেগে অধীর হইয়া আলুখানুবেশে চিৎকঃ 
করিত? করিভে গাঁলিবর্ষণ করিতেছে আর সভ্য বালকেরা হাঁন্ত করিতেছে। 
কোথাও গৌবংস্তগণ কর্ণচালনে মক্ষিক নিকর নিরাঁসিত করিতেছে। 
লীলা ও সরন্বত্ী পরী গিরিগ্রীমে অনেক অতুযাচ্চ অট্টালিকা ও প্রফুল্ল কমল- 
দলশেভিত পুষ্করিণী বিশিষ্ট গিরিমন্দিরও দেখিলেন। এখানে কত লতানিকুঞ্জ, 
কত সুন্দর সুন্দর বিহন্গ, কত কুন্গুমান্তরণ, কত হরিদর্ণ ত্র | এ গ্রামের শোভা 
দেখিলে মনে হয় যেন লক্্মী/এই গিরিগ্রামে সত নিরাজ করিছেছেন। ইহার 
সৌনদরয্য বর্ণনাতীত। 





শি 


 ঘোগবাশি্ঠ ৷ ২৮ সর্গ। 





৩২২ 


যোড়ষ অধ্যায়। 
পরমাকাশ বর্ণনা | 


বহুকাল প্রিয়! লীল৷ জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিল, তাই লীলা আজ বিশুদ্ধ গপ্র্ণন- 
দেহিনী ও ত্রিকালদশিনী। গিরিগ্রাম দৃষ্টে লীলার পুর্ধজন্মের কম্ম সকল 
স্বৃতি-পথারূঢ় হইতেছে । লীলা বলিতে লাগিল-__দেবি ! এই সেইস্তান“যেখানে * 
আমি কৃষবর্ণা ব্রাহ্মণরী শরীরে দাসীবৃত্তি করিতাম। একটিমাত্র কাচের বালা বা 
ছুড়ী” আমার হাতে থাকিত। আমি সকলের পরিচর্যা করিতাম আর ত্বরা- 
নিবন্ধন গৃহে সকলকে বলিতাম “সত্বরে স্ব স্ব কার্য সাধন কর, বিলম্ব, করিতেছে 
কেন” ? এই বলিয়! ব্যাকুলা হইতাম । এই স্থানের শু দর্ভাগ্র দ্বারা পদতল 
ও করতল ক্ষতবিক্ষত হইত, এইস্থানে আমি দোহন পাত্র ও মন্থন দণ্ড 
ধারিণী হইয়া স্বামী পুত্র ও অতিথিগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিতাম। এইস্থানে আমি 
ভর্জন পাত্র (চাটু ) ও চরুস্থলী ( বোখন। ) প্রভৃতি মাক্জন করিতাম। আমার 
মত আমার শ্রোত্রান় স্বামীও সংসারাসক্ত ছিলেন। আমি কে? সংসার কি? 
এসব কথা স্বপ্নেও মনে উদ্দিত হইত না। “কাহং ক ইহ সংসার ইতি স্বপ্নেপ্য- 
সন্কথা”। আমার একনিষ্ঠা ছিল “সমিচ্ছাক গোময়েন্ধন সঞ্চয়ে” সমিৎ, শাক, 
আর গোময় কাষ্ঠ,সঞ্চয়ে আমার একনিষ্ঠা ছিল। আমি “ন্লান কম্বল সম্থীত শিরাল 
কশগাত্রিকা” একমাত্র মলিন কম্বল ব্যবহার করিতাঁম এবং সতত সংসারের কাধ্যে 
ব্যস্ত থাকায় আমার শরীর কন্কাল মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল। দেবি! এইস্থানে 
অ|মি গোবৎসগণের কর্ণকীট নিফাসনে তৎপরা থাকিতান্ন , এইস্থানে পরিচারিকার 
তায় গৃহস্থিত শাকক্ষেত্রে জলসেক করিতাম, এবং নদীতীর হইতে তৃণ আনিয়! 
গোবৎসগণের তৃপ্তিসাধন করিতাম। অমি প্রতিক্ষণ গৃহদ্বারে আলেপন দিয়া 
সেখানে বৃক্ষলতাদি চিত্রিত করিতাম ও বর্ণক দ্বার দ্ারদেশ রঞ্জিত করিতাম। 
যাহারা আমাকে-'জানিত না তাহারা আমাকে অবিনীতা৷ পরিচারিণী বলিয়! নিন্দা 
করিত, আমি তাহাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতাম না। ক্রমে জরা আসিল। 


ষোগবাশিষ্ঠ | ২৯ র্ম। ৩২৩ 








লী--১৩ 


১১৯ লীলা উপন্যাস। 


আমি জীর্ণপর্ণের ন্যায় শিরাবিশিষ্ট হইলাম । শিরঃকল্পন দ্বারা আমার দক্ষিণকণ 
সর্ব! দৌলায়মান হইত। 
লীলা গিরিগ্রম কোটরে ভ্রমণ করিতে করিতে আরও কত কি দেখাইল। এই 
আমার গুল্মণ্ডিত পুষ্পবাটিকা, এই আমার পুম্পিতোগ্ভানমণ্ডিত অশোক বাটিকা, 
এই"অথার পুষ্করিণী তীরস্থ বৃক্ষে অন্পরজ্ছব আবদ্ধ গোশিশু। লীলা ক্রমে ক্রমে 
কোথায় ভোজন করিত, কোথায় বসিত, কোথায় শরন করিত, কোথায় দান 
“করিত, কোথায় তাহার ভাণ্ডার ছিল, কোথায় তাহার প্রতিপালিত অলাবুবর্লা 
বেষ্টিতা তাহার রন্ধনশাল! ছিল, তাহার পুত্র জ্য্ঠশম্ম! রোদন করিতে করিতে ক 
কশ হইয়াছে, তাহার দাসী তাহার বিরহে এই আটদিনে কিরূপ হইয়া গিয়াছে, 
ইত্যাদি নানাকথা বলিল। লীলা ও ধরস্বতী গিরিগ্রামের দেই মণ্ডপে 
আসিতেছেন যে মণ্ডপাকাশে লীলার পুর্ব ভন্তা! রাজত্ব করিতেছেন । এই সেই 
মণ্ডপ। লীলা বলিতে লাগিল। * 
“অত্র মে সংস্থিতোভর্তী জীবাকাশতয়ারুতিঃ । 
চতুঃসমুদ্রপর্ধান্তমেথলায়৷ ভূবঃ পতি ॥ ৩২ 
এই গৃহমগ্ডপে আমার ভর্ভার জীব জীবাকাঁশ রূপে নির্লিপ্ত ও নিক্ষিয় অবস্থার 
থাকিয়াও চতুঃ সাগররূপ মেখলাধারিণী সমগ্র ধরণীর অদীশ্বর হইয়াছেন । 
“আন্থতং পূর্বমেতেন কিলাসীদভি বাঞ্ছিতম্‌। 
শীত্ব স্তামেব রাঁজেতি তীত্র সন্বেগধর্শিণা ॥ ৩৩ 
আমার স্মরণ হইতেছে এইস্থানে আমার স্বামী শীঘ্র রাজা হইবেন এই দৃঢ় 
অধ্যবসায় করিয়াছিলেন বলিয়৷। আমার ভর্তার অভীষ্ট দিদ্ধ হইয়াছে। 
তাহার মৃত্যু আজ আটদিন মাত্র হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহার মধ্যেই 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য লাভ করিয়াছেন। আটদিনই কি লাগে? এক মুহূর্তেই 
কল্পনা-রাজ্যে সমস্তই লাভ হর। তীব্র সঙ্কল্প করিতে পারিলেই হয়। বাু 
যেমন আকাশে, সৌরভ যেমন অনিলে অনৃশ্ত ভাবে থাকে সেইরূপ আমার ভর্তার 
জীবচৈতন্ত এই গৃহাকাশে রহিয়াছেন। আবার জীবের গৃহাকাশই বা 
কোথায়? অস্ুষ্ঠ পরিমিত হ্বদাকাশেই তিনি কোটি যোজন বিস্তৃত মহারাঙ্য 
অন্কুভব করিতেছেন । 





৩২৪ যোগবাশিষ্ঠ। ২৯ সর্গ। 


লীলা উপন্যাস । ১২০ 


আবাং খমেব ৭স্থ্চ ভক্তরাজ্যং মমেশ্বরি | 
পূর্ণ সহৈঃ শৈলানাং মহামায়েযমাততা ॥ ৩৭ 


ঈশ্বরি! আমরা ছুইজন আকাশই। আমার ভর্তার রাজ্য আকাশ। 
কিন্তু কি মহখায়ার প্রভাব ! রাজ্যটা আকাশে হইলেও এ রাজ্য সহজ সহস্র 
শৈলমালারপূর্ণ। মা! এখন সেই ভন্তুনগর দেখিতে আমার উচ্ছা হছে । 
চণুন বাই। থাহাদের সত্য সঙ্ধল্প তাহাদের নিকট আবার দূর কি? 
লীলা তখন দেবীকে প্রণাম্ন করিল, করিয়া বিহঙ্গীর মত দেবীর সহিন্ত 
মগুপাকাশ মধাগত মহাকাঁশে উড্ডীনা হইল। 

সতাসঙ্কল্ল না হওরা পর্যন্ত এই চিত্তম্পন্দন কল্পনা-রাঁজা কি গড়া বার? 
লীল! দেখিল-__ 


ভিন্নাঞ্জনচয় প্রখ্যং সৌমোকার্ণন সুন্দরম্‌। 
নারায়ণাঙ্গসদৃশং ভৃক্পৃষ্ঠানলচ্ছবি ॥ ৪০ 


তরলায়িত কজ্জলতুলা, অক্ষুন্ধ নিশ্চল একার্ণৰ তুল্য, নারায়ণের অঙ্গ প্রভা 
তুল্য, ভূঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় নিম্মল চিন্ধণ সুনীল মনোহর আকাশে তাহার! উঠিতে 
ল[গিলেন। নিস্তরঙ্গ গ্যাম [তোয়নিধিতে উন্নজ্জন কত সুখের! যিনি ইহ! 
পারেন তিনিই বুঝেন। আতিধাহিক না হইলে ইহা ত পারা যায় না। লীল। 
ও সরস্বতী আকাশগ্থ মেঘমার্গ অতিক্রম করিয়া বাযুপূর্ণ প্রদেশ, হুর্যালোক, 
চন্দ্রলোক, ফ্রবলোক, সাধ্যলোক, সিদ্ধলোক, স্বর্গলোক, ব্রঞ্ষলোক, বৈকু্লোক, 
গোলোক, শিবলোক, পিতিলোক, খিদেহ ও সদেহ লোকদিগের লোক পার 
হইলেন। লালা দূর হইতে দূরে উঠিতে আপনার অথ স্বরূপ যেন ক্ষণকালের 
অন্য ভূলিল। ভুলিয়া পশ্চাতে দেখিল অধোভাগ অন্ধকারময়। চন্দ্র নাই, 
স্য নাই, তার! নাই__ 


তমস্তিমিতগম্ভীরমাশাকুহরপুরকং | 
একার্ণবোদরপ্রখ্যং শিলে।দরঘনং স্কিতম্‌ ॥ ৪৬ 


আশ! হইতেছে দশদিকৃূ। তাহার কুহর হইতেছে ছিদ্র। দশদিকের 


যোগবাশিষ্ঠ । ২৯ সর্গ। ৩২৫ 








১২১ লীলা উপন্যাস । 


বিশাল গহ্বর পূর্ণ করিয়া! নিবিড়,অন্ধকার একার্ণঝোদরের স্তায়, পাষাণোদরের 
স্তার দাড়াইয়া আছে। লীল! জিজ্ঞাপ| করিল--এই যে তন্ত্র, সথ্য, গ্রহ 'ও নক্ষত্র 
দেখিলাম তাহা কোন্‌ অধস্তলে গেল? শিলাজঠরের ম্যায় নিশ্চল, নিতীন্ত ঘন 
বলিয়। মুষ্টিশ্রাহ্হ এই নিবিড় তমঃপুপ্ধ কোথা হইতে আসিল? 
*নইস্বতী_আকাশ পথে অনেকদুর আসিয়াছ। এখান হইতে অধোব্তী 

সুধ্যাদি কিছুই দেখা ঘায় না। যেমন মহান্ধকূপের অধোদেশবর্তী খদ্যোত দেখ! 
“যায়না সেইরূপ । 

লীলা-_ইহার উত্তরে কোন্‌ পথ ? 

সরস্বতী--ইহার উত্তরে ব্রহ্ষাও পুটের উর্দখপর-_উর্দখাপরা | চন্্রা্ণ 
এ খর্পরোিত ধুলিকণা। 

কথা কহিতে কহিতে ত্রমরীদ্বরের নিশ্ছিদ্র পর্বতগর্ভে প্রবেশ করার মত 
তাহার! এ উর্দখর্পরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিতে তাহাদের কোন ক্লেশ 
বোধ হইল না। যাহা সত্য তাহাই বব সদৃশ ছূর্ভেদ্য ) যাহা মিথ্যা, যাহা শুধু 
কল্পনায়, তাহা ভেদ করা জ্ঞানীর পক্ষে কষ্টকর কেন হইবে ? 

ব্রহ্মা মণ্ডপের পারে ভাঙ্গুর জলরাশি; তাহাকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে 
তদপেক্ষ! দশগুণ বিস্তৃত হুতাশন। তাহারও আবরক বসির দশগুণ মরুত। 
তাহারও আবরক ততদ্দশগ্ণ ব্যোম। ব্যোমকে আবরণ করিয়া আছে এক 
মহাশৃন্ত | এই মহাশূন্ত ধাহার এক অতিশ্থক্ম দেশে তিনিই পরম ব্যোম। 


তশ্মিন্‌ পরমকে ব্যোস্রি মব্যাদ্যন্ত বিকল্পনাঃ। 
ন কাশ্চন সমুদ্যন্তি বন্ধ্যাপুত্রকথা ইব ॥ ৫৮ 


সেই পরম ব্যোম স্বরূপ পরমপদে কোন প্রকার মধ্য আদি বা অস্তের 
বিকল্পন! বন্ধ্যাপুত্রের কথার স্তায় কখনও উদ্দিত হয় না। উহা! কেবল বিশাল, 
শান্ত, অনাদি অবিদ্যান্রমশূন্য-_ইহা মহান্‌ আম্মাতে আত্মরূপে “আপনি আপনি? 
অবস্থিত। উহার কোন স্থান হইতে আকল্প পধ্যন্ত যদি শিলাখণ্ড নিপতিত 
হয় অথবা পতগরাজ গকুড় যদি এ পরমব্যোমে প্রবলবেগে আকন্প পর্য্যস্ত 
. উৎপতিত হইতে থাকেন অথবা বায়ু যদি কল্পান্তকাল পধ্যন্ত উহাতে দ্রতবেগে 


৩২৬ যোগবাশিষ্ঠ। ২৯ সর্গ। 





লীলা উপন্যাস। ১২২ 


প্রবাহিত হয়েন তথাপি সর্বত্র সীমাশৃন্ঠ প্ী পরম ব্যোমের সীমা পাওয়। যাইবে 
না। উহা পাকা গ্বেন সদা নিরস্ত কুহকং৮। মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া 
উহ! আপন মহিমায় মহিমাস্বিত--আপন গৌরবে গৌরবান্বিত। 


সপ্তদশ অধ্যায়। 
পরমাকাঁশে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। 


পরমব্যোম--পরমাকাশ ! কি ইহা? কে তাহা বর্থন করিতে সমর্থ? 
শ্রুতি বলেন “খচো৷ অক্ষরে পরনে ব্যোমন্‌ যশ্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ” 
নিখিল শব্জাত উপশান্ত হইলে খগাদিবেদ প্রতিপাদ্য যে শব্দ সামান্য স্বরূপ 
পরমব্যোম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন ধাহাতে 'বেস্তত নিখিল দেবত! আ্বধিনিষন্ন, 
যে পরমপদকে স্থরেরা সর্বদা দেখিতে পান- অঙ্গুরেরা পায় না-_-সেই পরমপদ 
সেই পরম ব্যোম যিনি তিনিই অন্ঠরূপ ধরিয়া আপনার কথ আপনিই 
বলেন মাত্র। 

এই পরমপদে স্থিতি লাভের জন্যই সর্ববিধ তপস্তা । ইহারই জন্য ব্রহ্গচর্ধ্য, 
ইহারই জন্য ঈশ্বর প্রণিধান, ইহারই জন্য স্বাধ্যায়, ইহারই জন্ত সন্ধ্যা উপাসন! ; 
ইহারই ভন্ত বরণীয় ভর্গরূপ| গায়ত্রী, বরেণ্যং ভর্গরূপ সমস্ত দেবমূত্তির ভজনা। 
এক কথায় কন্ধার্পণ যোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ সমস্তই এই 
পরমপদে স্থিতির জন্য । 

ভগবান্‌ বশিষ্টের সঙ্কেত এখানে ধরিবার বস্ত। প্রথমেই বৈরাগ্য ও' 
ভূতশুদ্ধি দ্বার ভাবনারাজ্যে আতিবাহিকত! লাভ কর। সত্য সত্য না পারিলেও 
কর্নায় ইহার অভ্যাস সকল সাধকেরই আয়মত্বাধীন। আতিবাহিক দেহে 
প্রাদেশ প্রমাণ জ্দয়াকাশে প্রবেশ কর। নীল আকাশে উড়িয়া উড়িয়া উপরে 
চল। চন্দ্র হু্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত পার হইয়া চল। আরও উপরে উঠ। 





যোগবাশিষ্ঠ। ৩০ সর্গ। ৩২৭ 


১২৩ লীলা উপন্যাস । 


তরলাগ্লিত কজ্জলের মত ঘন নীল আকাশ বড়ই মনোহর । ইহা পার হইলেই 
্রদ্মীণ্ড খর্পর। ইহা পার হইলে ইহা অপেক্ষা দশ দশ গুণ অধিক জল, অগ্নি, 
বায. ও বোম মণ্ডল। ব্যোম মগ্ুলের পরে মহাশূল্ঠ, পরে পরমব্যোম--পরমপদ। 
এই মহাশৃন্যের আদি অন্ত বা মধ্য কল্পনার অতীত । নিম্তরঙ্গ চলন রহিত পরম- 
লয়ে যে মহাশূন্ত তাহা কত বছ় কে বলিবে? আকল্প পর্যন্ত ইহার উদ্ধে, নিয়ে 
বা তির্ঘগ দেশে আত দ্রুতবেগে যদি মন বা বায়ু বা গরুড় ভ্রমণ করেন তাহা 
হইলেও তাহার এক বিন্দুর পরিমাণও হয় না। 

এই পরমব্যোম এক মহাশুন্য দ্বারা 'পরিমণ্ডিত। এই মহাশূন্তকে বিদ্যা 
বল আর অজ্ঞানই বল আর মায়াই বল, টাকে আস্তি নাস্তির কিছুই বলা যায় 
না। কিছু না বলাও যায় না। 

এই মহীশৃন্টে ক্ধ্যকিরণে এস রেগুর মত অনন্ত কোটী বক্গাণ্ড উঠিতেছে 
লয় হইতেছে, গঠিত হইতেছে । রর পঃমাকাঁশের তুলনায় এই মহাব্যোম 
কোথায়? সচ্চিদানন্ স্বরূপ মহাব্যোছের একবিনুমাত্র স্থানে মহাশৃন্ত ) যেমন 
চৈতন্য সাগরের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মনোমায়া। অথচ এই মনোমায়ায় 
প্রবেশ করিলে মনে হয় ইহার শেষ নাই। 

পরমপদে অন্ততঃ কল্পনায় উঠিতে অভ্যাস কর যাহার আভাস পাইবে 
তাহাই তোমার এই অবস্থায় পরম লাভ। ইহীর পরেই নিত্য কর্মে যাহা পরমপদের 
বিবর্ত তাহার কাছে প্রার্থনা কর, শাহাকে মানসপুজ। কর; আর সকল 
পূজা, মকণ প্রার্থনার প্রষ্টা স্বরূপে থাকিতে চেষ্টা কর। প্রথমে আসিবে 

অন্মিতা__'আছি” এই ভাব। ইহাই যখন আম্মরতি আমক্রীড়া। আত্মানন্দে লইয়া 

যাইবে তখন পরমপদে স্থিতি কি তাহ। বুঝিতে আরম্ভ করিবে। 

লীলা ও সরন্বতী প্রমাণ বিবর্জিত সেই পরমাকাশ দেখিতেছেন আর 
*দেখিতেছেন অনন্ত অনন্ত ব্রদ্ধাও কূর্্যতাপে অনন্ত এস রেণুর মত শ্কুরিত 
হইতেছে । 

মহাকাশ মহাস্তোধো মহাশূন্টত্ব বারিণি। 
মহাঁচিন্দ, বভাবোখান্‌ বুদবদানর্কদ প্রভান | 8 


মহাকাশরূপ মহাসমুদ্র। তাহার জলরাশি হইতেছে মহাশৃন্ত রূপ অবিদ্যা। 


২ 








৩২৮ ষোগবাশিষ্ট। ৩* সর্গ। 


লালা উপন্যাস । ১২৬ 


মহাচিতের দ্রবভাব হইতে সমুৎপন্ন অর্ধ গরমীণ জলবুদ্নুদ হইতেছে এই 
নকল ব্রহ্মাণ্ড। 

লীলা দেখিণ-_মহাশুন্য অবিদ্যায় মহাচিদ্দ'ব ভাবোৎপন্ন জলবুদ্বুদের মত কত 
কত ব্রহ্মাও্ড অধোদেশে পতিত হইতেছে, কত ব্রহ্গাণ্ড উদ্ধদেশে গমন করিতেছে 
কত বা বক্রভাবে গমন করিতেছে, কেহ বা নিশ্চল হইয়া রহিয়[ডে। 
দ্ধাগাভিমানী জীবের চিন্তাজনিত সংস্কারে সমুজ্ছলিত জ্ঞান বা স্থিদনুসারেই 
এ সকল ব্রঙ্গাগ্ড প্রস্ফুরিত। যে যেমন কার্য করে, ধ্যান করে বা উপাসনা 
করে, এ সকল ব্রহ্মা তাহার নিকট সেইবূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যথার্থ” 
জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্গাণ্ডের উদ্ধ এবং অধঃ নাহ। তাহারা বদি কিছু দেখেন তাহা 
চিদাকাশ। শূন্যপদ বাতাত আর কিছুই নাই। 


ো 


উৎপদ্যোপদ্যতে তত্র স্বপ্নং সম্থিং স্বভাবতঃ | 
স্ব সন্কন্নৈঃ শমং ঘাতি বালসন্ধপ্প জালবৎ ॥ ৮ 
বাস্তবিক ব্রহ্মা বলিয়। কিছুই নাই। পরমধ্যোমে মহাশুন্য তমস্িত 
সংগগ্র অবিদ্যার প্রভাবেই ব্রহ্মা গুদির অস্তিত যেন আছে মনে হর়। সন্থিদের 
স্বভাব এই বে সে সঞ্চমের দ্বারা চিদাকাশে বালকের সন্কপ্প গালের ন্যায় এই 
বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কান্ননিক সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় দেখার়। 
মহাশূন্য হইতেছে ত্রদ্ধাপ্ডের আধার । মহাশূন্যে উদ্ধ, অধঃ ও তীষ্যক্‌ ভাব 
যদি না থাকে তবে বরঙ্গাণ্ডে উহার কল্পনা কিরূুপে আদিবে? যাহা কখন দেখ! 
যায় না তাহার কল্পনা কি হয়? 
হর বৈকি? দৃষ্টি দোষ যাহাদের হইয়াছে তাহারা আকাশে শুধু শুধু 
কেশোগুক দেখে । অবিগ্া দোষে সেইরূপ চিদাকাশে ব্রহ্মা ভাসিতে দেখা 
ষায়। কলে ব্রহ্গাগডাদি কিছুই নাই। যিনি আছেন তিনি চিদাকাশ। 
উদ্ধা অধঃ ইত্যাদি কল্পনা। যিনি ব্রঙ্গাণ্ডের অধিষ্ঠাতা তিনি ঈশ্বর 
ঈশ্বরের ইচ্ছান্থুগারে সমুদয় পদার্থ প্রধাবিত হইতেছে । চিদাকাশের মায়া 
সমন্বিত স্থানে ভ্রসরেণুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহ্গাণ্ড ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ব্রন্মাও 
সকল চিদাকাশে উঠে, এখানেই স্থিতি লাভ করে, এখানেই লয় হয়। চিদাকাশ 
মহাসমুদ্রে অনেক ব্রঙ্গা্ড তরঙ্গ এখনও উৎপন্ন হয় নাই, পরে উঠিতে পারে । 





যোগবাশিষ্ঠ। ৩০ সর্গ। ৩২৯ 


১২৫ লীল৷ উপন্যাস । 


কোন তরঙ্গ এখনও সুষুগ্ত প্রায় আছে অনুমানের দ্বার মাত্র তাহা জানা যাঁয়। 
আবার এমন ব্রহ্মাণ্ড তরঙ্গও আছে যাহার কল্ান্ত ঘর্ধর শব্ধ অগ্াঁপি কেহ জানে 
নাই, শুনেও নহি। | 
এই “যে মব দেখিতেছ ইহাদের কোথাও এই মাত্র সৃষ্টি আরম্ত 
হুতেছে, আবার আমাদের এই কথোপকথন সময়ে কতশত ব্রঙ্ধাণ্ডে প্রলয় 
হইতেছে, আর এর প্রলয়ে ্য্যাদি গলিত হইতে আরম্ত হইয়াছে । এই সময়ে 
কত ব্রহ্মা অধোভাগে আকল্প পর্যন্ত পতিত হইতেছে__কোন ব্রদ্ধাও বা 
শুদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । সমস্তই যখন বাসনাময় সম্থিদ্‌ তখন সবই সম্ভব । 
কল্পনাতে অসন্তব কি কিছু আছে? আবার এই সমস্ত ব্রক্মাণ্ডের কর্তী কত ব্রহ্মা, 
কত বিষু্, কত রুদ্র? কোথাও বাঁ একাধিক কর্তা । 
ভীমান্ধকাঁর গহনেস্থ মহত্যরণ্যে 
নৃত্যন্তযদশিত পরম্পরমেব মত্তীঃ। 
যক্ষা যথ! প্রবিততে পরমান্বরেন্ত- 
রেবং স্মুরস্তি স্ুবহছুনি মহাজগন্তি ॥ ৩৪॥ 
যেমন ভীষণ অন্ধকার পূর্ণ মহারণ্যে যক্ষগণ উন্মন্ত হইয়। পরম্পর অনৃষ্ঠভাবে 
নৃত্য করে সেইরূপ সীমাশূন। পরমাকাশে অনন্ত ব্রক্ধাও পরস্পর 'অদৃশ্ত ভাবে 
পরিস্ফুরিত হইতেছে 





৩৩০ যোগবাশিষ্ঠ। ৩০ সর্ম। 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 
যুদ্ধ। 


লীলা এই অসংখ্য জগৎ দেখিল। ইনার মধ্যে এক ব্রন্গাণ্ডের মধ্যে দেখিস 
ভূপতির অন্তঃপুর। অন্তঃপুরে পদ্মরাজার শব পুঙ্গদ্বার৷ সমাচ্ছাদিত আর লীলারাণী 
ভর্ভুশবপার্থে সমাধি অবলম্বনে উপবিষ্টা। পরিজনবর্গ রাত্রি অধিক হওয়ায় নিদ্রায় 
অভিভূত আর অন্তঃপুর্ব মণ্ডপ ধূপ, কপূর, চন্দন ও বুস্কমের সৌরভে আমোদিত। 

লীল! দেবীর সহিত তীহার অন্ত ভর্তার সংসার দেখিবার জন্ত উৎসুক! হইয়া 
ভাবনাময় দেহে সেই অন্তঃপুর মণ্ডপের আকাশে উঠিলেন ব্রহ্ধাও খপুর 
পার হইলেন এবং বিদূরথের সঙ্কন্প-রচিত সংসার্সে (বেশ করিলেন। যেমন 
কোমল বিশ্বধ্যে দুইটি পিপীলিকা অক্রেশে প্রবেশ করে অথবা দুইটি সিংহী যেমন 
মেথাচ্ছন শৈল কুহয়ে আনায়াসে প্রবেশ করে সেইরূপ । 

নববর্ষ বিশিষ্ট জদুদ্ীপস্থিত ভারতবর্ষে বিদূরথের রাজ্য। লীলা ও সরন্থতী 
বহুলোক, লোকান্তর, অদ্রি ও অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিয়৷ সেই দেশে পৌছিলেন। 

দেখিলেন দিন্ধুরাজ এ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। এ ছুই রাজার অদ্ভুত 

সংগ্রাম দেখিতে কত লোক কত দেবতা! নেই দেশে আসিয়াছেন। 

ভয়ানক বুদ্ধ চলিতেছে । নানাস্থানে রক্তমাংসভোজী রাক্ষদ, ভূত ও 
পিশাচগণ নৃত্য করিতেছে । বিমানচারিগণ অস্ত্রপাত যোগ্য আকাশের আরও 
উপরে পলাইতেছেন। নানাস্থানে যুদ্ধের কথাবার্তা, চলিতেছে। মুনি ঝধিগণ 
নানাস্থানে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নিবৃত্তি জন্য স্বস্তায়ন ও দেবার্চন! করিতেছেন । 

শূর কাহার এবং যুদ্ধে মরিয়া! কাহাদেরই বা সদগতি হয় কাহাদেরই বা 
অস্দগতি হয় জান? 

ষাহার! শান্তর সম্মত আচারণীল প্রভুর রক্ষার জন্ত যুদ্ধে মৃত, ক্ষীণ, বা জয়ী 
হয় তাহারাই স্বর্গের উপহুক্ত। যাহার! শান্তর বিরুদ্ধাচারী প্রভুর রক্ষার জন্য 
'দেহ পণ করিয়া বুদ্ধ করে ও প্রাণ হারায় তাহারা স্বর্থের অন্থুপযুক্ত ও অক্ষত 
নরকের উপধুক্ত। বাহার স্তায়ান্ুসারে বুদ্ধ করেন তাহারা ভক্ত শুর। বাহার! 








যোগবাশিষ্ঠ। ৩১ সর্গ। ৩৩১ 
লী--১৭ 


১২৭ লীলা উপন্যাস। 


গো, ত্রাণ, মিত্র, নাধু ও শরণাগতের জগ্য বুদ্ধ করিয়া প্র(ণত্যাগ করেন তাহারা 
স্বর্গের ভূষণ | খাহারা স্বদেশ পরিপালনে রত, এবং প্রভূ বা রাজার রক্ষণাথ 
যুদ্ধ করেন ঠাহারাই ষথাথ বার। | 
ধন্মে যোকা ভবেঞ্জুর ইতোবং শান্বনিন্চির়ঃ ॥ 
সদাচারবতামর্থে খড়গধারাং সহস্তি যে। 
তে শূরা ইতি কথ্যন্তে শেষা ডিস্তাহব|হতাঃ ॥ ৩৪ 
ধুদ্ধে মরিলেই স্বগ প্রাপ্তি হয় একথা প্রবাদ মাত্র। ধশ্মযুদ্ধে ধাহ|রা 
প্রণতাগ করেন তাহারা শুর | সদাচার পরায়ণ ব্যক্তির রক্ষণাথ বাহারা 
খড়গধারা সহা করেন তীহারাই শুর অপর সকলে কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। 
লীলা ও সরস্বতী আকাশে থাকিয়া অবনীভলে উভর পর্মীর সৈশুদল 
দেখিতেছেন। পুরমগুলভাগে বিদুরখের চতুরঙ্গ সেনা এবং প্রান্তর ণিভাগে 
সিন্ধ্রাজের সৈন্য | 
প্বনরাজ গরুড়ের পক্ষবিধূননে বিকম্পিত বনরাির স্তায় সমর স্থল কম্পিত 
হইতেছে, দ্রিনকর-কিরণের শ্ার কনক কঞ্চকের কান্তিচ্ছটা ঈতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইতেছে । প্রলয়কালের প্রচণ্ড বাহা! একার্ণবকে দ্বিধাবিভক্ত করিলে যেমন 
, ভীদণ দৃশ্য হয় উভয় পক্ষের সৈন্ঠগল সেইরূপ ভীষণ যুষ্ভি ধারণ করিয়াছে। 
ইহারা স্তব্ধভ।বে রাজাজ্ঞ। অপেক্ষা করিতেছে । 
আক্রমণের অবাবঠিত পৃর্ৰে অসংখা দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্র সমুহের ধমৎ 
ধম শব্দে এবং বহুতর শঙ্াদির গন্তীর নিনাদে গগনান্তর ধ্বণিত হয়া 
উঠিল। ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া! উভয়পক্ষের সেনাগণ পরম্পর পরস্পরকে 
আক্রমণ করিল। একমুহূর্দে কত হত হইল কত আহত হইল সংখ্যা করা যার না। 
আবার সমরভূমি হইতে শর সমূহের সৎ সৎ শবে চারিদিক পরিপূরিত হইল | 
সেই সৈন্তদলদ্য় কল্পান্তকালের পুর ও আবর্তক মেঘের ন্যায়, গ্রলয়কালীন 
বারু-বিক্ষোভিত মহার্ণবের স্ায়, মামেরুর সগ্ভকতিত পক্ষদয়ের গ্তায়, পাতাল 
কুহরোখিত অক্ষুব্ধ অন্ধকারের ন্ায়, বারুকম্পিত কজ্ছল পর্বতের গ্কায় নিতান্র 
বিক্ষুব্ধ ও ভীষণ দৃণ্ঠ হইয়া উঠিল। 
লীলা ও সরস্বতী সম্কপ্পের বিচিত্ররথে আরোহণ করিয়া সেই অদ্ভুত সংগ্রাম 





৩৩২ যোগবাশিষ্ঠ । ৩১ সর্গ। 


লীলা উপন্যাস । ১২৮ 


দেখিতেছেন। লীলা! দেখিল বিপক্ষ পঞ্গীর একধল সেনা অকল্মাৎ নির্গত 
হইয়! বিদুরথের সম্মুখীন হইতে লাগিল। সন্মু মংগ্রমে অসমথ হইয়া তাহারা 
দুর হইতে এ পক্ষের যোধুগণের বঙষে শিপা, মগ বণ করিতে পাগিল। কহ 
অস্ত্রশস্ত্র চারিপিকে বর্ধিত হইতেছে, বোধুগণ হষ্কার ধ্বনি করিতেছে, পণ গ্রহার 
করিতেছে, ধন্তক সকল চক্রাক্চাতর খিপুণিত করিেছে । বৈন্তগণের ভীবণ কোলা- 
হলে চারিদিকে কেবল অধিচ্ছির খোর মেঘ গন্জনের শব উথিত হইতে লাগ 

সমাধিকালে বেমন কোণ বাহ শঙ্খ শোণা বার না সেউনধপ এই সনরাঙ্গানে মেঘ 
গঞ্জনাগ্নরূপ নাবড় কোলাহল ধ্বনি ব্যতীত অন্ত কিছুই আব শ্রবণগোচব* 
হইল না। একক্ষণেই দেপা গেল রণভূমিতে অগণিত ছি মস্তক, ছিন্ন বাহু 
গতিত রহিয়াছে । নিরন্তর অধিগ গুধমূহ সঞ্চাণিত হওয়াতে গগনমণ্ডণ বিদ্যুৎ 
সমাচ্ছনের মত বোধ হইতে লাগিন) যোবুগণের বন্ম হইতে অগ্রিজাল বিন হু 
হইতে লাগিল । অস্ত্র মকল ছিন্ন হওয়ার, উপারাস্ুর না দেখিয়া বোধুগণ কোথাও 
পরম্পর পরস্পরের কেশাকষণ করিতে লাগিল ; পরল্পগ পরম্পরের নথর প্রহারে 
কোথাও ছিন্নাঞ্ষি, ছিন্ন কর্ণ, ছিন্ন নাসিকা, ছিন্ন দ্বন্দ হইতে লাগিল। কোথা 
বানু যুদ্ধ, কোথাও রথধুদ্ধ__এ বুদ্ধের বর্ণন| হর না। যুদ্ধ দেখিরা মনে হয় যেন 
স্বয়ং মৃত্যু রণস্থলে উপস্থিত হইয়া বিকট হান্ত কর 5; খোরুগণকে আপন করাল 
কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন। এই বুদ্ধে জলদরূপ সৈ্যগণ বিবরূপ বারিবর্ষণ 
করত; বোবুগণকে বিদ্লিত করিতে লাগিল এবং কবন্ধরূপ মন্ুরগণ পে সমস্ত 
উন্মত্ত বীররূপ মন্ত মেঘ দর্শন করতঃ সমরাঙ্গনে নৃতা করিতে লাগিল। 

যুদুতস্থ, রাজগণ, বীরগণ, মন্ত্রিগণ ও সমর দর্শকগণ এই ভীবণ যুদ্ধ সম্বন্ধে 
কতই মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল । অধিক কি বলা যাইবে এই সহাবুদ্ধে 
ধুলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈন্ঠরূপ পব্বতসমূহ বিগলিত, মভারথগণের 
অঙ্গমুহ নিপতিত, খজামুগদকল প্রপত্তিত, নৈম্তগণের পদরূপ কুস্থমনিকর 
উৎপতিত, পতাকা ও ছও্ররূপ বারিদমণ্ুল সমুখিত, রক্তনদী প্রবাহিত ৪ 
বারণগণ চীতকার করতঃ নিপতিত হইতে লাগিল। সমস্ত ভারতে রাজগণ কেহ 
একপক্ষে কেহ অন্ত পক্ষে যোগ দ্িয়াছিলেন। কাজেই সহত্ফণা বাস্ুকিও 
সহ নি ঘারা ই যু বণনা করিতে বনি নহেন। 


যোগ বাশি | ৩১ সর্গ। ৩৩ 





১২৯ ল্লীলা উপন্যাস । 


দেখিতে দেখিতে দিবসের অষ্টমভাগ অতীত হইতে চলিল। দিবাকর 
ক্ষীণপ্রভ। প্রাপ্ত হইলেন। উভয়পক্ষের সেনাধিনাথদ্বয় স্ব স্ব মন্ত্রীর সহিত 
বিচার করিয়া যুদ্ধ বিরামার্থ পরস্পর পরম্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। 
প্রথম দিনের যুদ্ধের উপসংহার হইল। উত্তয়গঞ্ষে উভয় মহারথ ধবজে 
রণবিরামের সঙ্ষেত পতাকা উজ্ডীন করা হইপ। সকলে বুদ্ধ হইতে নিবত্ব 
হই 
উভয় দলের সৈন্তগণ তখন জলধর গল্জনের অনুরূপ নিনাদে ছুন্দুভি বাদন 
*-করিয়া" এই সংবাদ দর্ধর প্রচার করিল। ভূমিকম্পের অস্তে বৃক্ষলতাদির 
স্পন্দনের স্থিরতা প্রাপ্তির মত বীরগণের ভূজ পরিচালন একে একে উপশান্ 
হইল। দেখিতে দেখিতে দেই ভীষণ রণক্ষেন্ন বিকটাকার রাক্ষণীর উপরের 
শপ অথবা অগন্তাপীত অর্ণবের ভ্তার শূন্ত হইয়া টঠিল। রণক্ষেত্র রণনদী 
প্রবাহিত হইয়াছে তাহার কলকলশব্ষে সেই শবপূর্ণ সমরাঙ্গন ঝিল্লি বঙ্কার 
পরিব্যাপ্ত বনভূমির ন্যায় সনে হইতৈ লাগিল। কোথা অদ্ধমৃতের করুণ 
'আহ্বান, কোথাও কোথাও সজীব দেহের স্পন্দনে মৃভদেহকে সজীব বলিয়' 
নাস্তি, কোথাও করীন্দ্রগণের রাশিকৃত মৃতদেহ, কোথাও বাঁতবিজ্ছিন মহারণের 
*গ্যার বিশীর্ণরথনমুহ, কোথাও বা রন্তরনদী প্রবাহে শর শক্তি সৃষল গদা প্রা অজি 
হর হস্তিগণের মৃত রা চলিরাছে, বুদ্ধের বিরানে রণনদীর অবস্থাও অতি 
নভীমণ | 
সেই সমরাঙ্গনের স্থানে স্থানে তার, কেদর, চড়ামণি, ঙ্গদাদি অলযারের 
দীপ্তি দেখিরা মনে হইভেছে যেন খাদ্যোৎ পরিবৃত নিবিড় আরণা শোভ বিশ্ব 
করিতেছে । আবার কোথাও কুন্ধুর 'ও শৃ্গালেরা শব সহের উদর হইতে দা্থ 
রজ্জুবৎ আর্দ্র অন্তরসূক্গ আকবণ করিতেছে ক্ষণকাণ এই ঘৃদদক্গেতে অবস্থান কর, 
 গেখিবে রক্তবদাগন্ধ সম্পক্ত বাধুর স্গলনে শরীরস্থ শোনিত বেন বনীভূত হই! 
নাইতেছে। ইহার মধ্যে কত কত লোক সৎকারের জন্য-শবাহরণে নিযুক্ত আর 
ভ্রি়মাণ ব্যক্তিগণের মক্খুভেদী ব্যথাগ্রদ করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া শবান্বেষণে 
ইতি কর্তব্য-বিমুড হইতেছে । সেই সনরভূমি গ্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যার, 
প্সগন্তযগীত সমুদ্রের ন্যায় ও অতিবৃষ্টি বন দেশের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল। 














৩৪ যোগবাশিষ্ঠ। ৩১ সর্গ। 


লীল্লা উপন্যাস । ৯৩০ 


কমে সুর্যযদেব অন্তাঁচলে গুমন কন্দিলেন। রাত্রি আপিল আর ব্রণভূমি 
অতি ভয়ঙ্কর হইল। সেই অদ্ধকার নিলীন রণস্থলের কোন স্থানে শ্গাল.ঝুঁকুর 
যক্ষ বেতাল ও ভূতগণ কোলাহল করিতেছে, কোথাও বীরগণের চিতাগ্রি হইতে 
জলস্ত শিখাসমুহ উত্থিত হইয়া তাঁরকানিকর সঙ্কুল নভোমগুল ভাস্বর করিয়া 
ভুলিতেছে ; কোথাও ডাকিনীগণ ব্যগ্র হইয়া রন্তু মাংস বসাদি হরণ করিতে; 
কোথাও স্যকৃবিগলিভ রুধির পিশাচিগণ নৃত্য করিতেছে, বিরূপিক! পিশাতীগণ 
মহাশব স্বন্ধে করিয়া গমন করিতেছে ; কোথাও উ্রমৃত্ঠি কুম্মাণড, কোথাও 
পুতনা রাক্ষসী, কোথাও নিশাচর পক্ষী, কোথাও রূপিকা, কোথাও বেতাল__-এই 
ভূত প্রেত পিশাচগণের বেগবিকম্পিত রণক্ষেত্র কত ভীষণ ভাহার বর্ণন! হয়না । 





বিদুরথ, সরম্বতী ও লীলা । 

মধারাত্রি। লীলাপতি রাজা বিদূরথ বড়ই ক্ষিম্মনা। নগরে নাঁগরিকগণ 
নিদ্রা অচেতন, দিক্সকল নিঃশব্দ, রণাঙ্গনে কেবল নিশাচরগণের ঘোর পদ-সঞ্চার 
এমন সময, প্রাতঃকখলে যুদ্ধাদি কাধ্যের ব্যবস্থা কিরূপ করিবেন রা! 
মন্ত্রিগণের সহিত তাহার পরামশশ করিভোছেন। কর্তব্য নিশ্চয় হইল, মন্তরিগণ বিদায় 
লইলেন। রাজা শিরীষ স্থকোমল শীলা-সুণী হল শা মুহুত্তকাল নয়নপন্ম মুদ্রিত 
করিলেন। দেখিতে দেখিত নিদ্রা আসিল আর এই সময্বে লীলা ও সরস্বতী 
ব্যোমমগুল ত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে হুস্ম রন্ধ, দিপা লীলা-পতির গৃহে প্ররেশ 
করিলেন। সুঙ্গাঝারু যেমন পদ্পমুকুল মধ্যে লক্ষ্যে প্রবেশ করে দ্বারসন্ধিগত কুঙ্ধ 
রেখার স্তার তাহাদের প্রবেশও সেইবীপ। 

জিজ্ঞাসা করিতেছ স্থল দেহ কি হুক্ষছিড্র দি গৃহে গ্রাবেশ করিতে পারে? 

আমি “এই স্কুল শরীর” এই বোধ যাহার অতিশয় দি হইয়া গিয়াছে তাহার 
হয় না। কিছ্তুবিনি জানেন এই স্থুল দেহের অন্তরালে আর একটি সশ্ম দেং 
আছে, একটি অতিবাহিক দেহ আছে, একটি ভাবনামন্্ শরীর আছে, মানব শুধু 
স্থলদেহ ধারণ করেন। মানুষ স্থঙ্্মদেহ ধারণ করে, মানুষের চিত্ত শরীর ৪ আছে) 
বে ব্যক্তি জানে যে-তাহার হুক্মদেহও আছে সে কুষ্ম্দেহ দ্বারা অতি ক্থ্হিদ 
অধ্যে প্রবেশ করিতে গারে। 


কলর 4 ---ল শশী হব পাপেট 


যোগবাশিষ্ঠ। :৩১ সর্প! ৩৩৫ 








১৩১ লীল! উপন্যাস । 


ভাবনাময়, সঙ্কপ্লময় দেহ দারা ত্রিভূবানের সকল স্তানেই ঘাওয়া ঘার। সুখে 
জ্ঞান লাভ করা সহজ কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান হইতেছে একে শ্বিতি। ধ্বাহার জ্ঞান লাভ 
হর তিনি “আপনি আপনি ভাবে বিশ্রাম করেন । ভাহার কাছে হা উহ্থা তাহাঃ 
প্রভৃতি বনু'নাই, তাহার কাছে ছুই9 নাই । তিনি সুখে ্ঃণে, জয়ে পরাজরে, 
লাইজুলাভে, রাগে দ্বেষে কখনও বিচলিত হন না) আকাশ হইতে জলধারার 
মত দুঃখ বধিত হইলেও যাহা আর সর্বদা সথবর্ষণেও তিনি তাহাই। এক হস্তে 
উদ্নন লেপন কর আর অগ্ঠ হাস্তে বিষ্ঠা লেপন কর তাহার একই ভাব; কারণ 
তিনি গুণাতাত অবস্থায় সুখ দুঃখের অতীত হইয়। থাকেন। তিনি “বৃঙ্ষটব স্তন” 
সর্বদা “আপনি আপনি? ভাবেই তিনি থ|কেন কিন্ত বুক্ বেমন বাষু বহিলে নড়ে 
আ্বাবার বানু শান্ত হইলে আপন শান্ত ভাবে থাকে তিনও সেইরূপ । ব্যবারিক 
কাধ্যে স্পন্দিত হইলেও কার্ধ্য করার ইচ্ছা ব৷ ন' করার ইচ্ছা এই দুয়ের কোনটাই 
তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না৷ বুদ্ধি পূর্বক কন্ম করিরাও তিনি কিছুই করেন 
না। কারণ অহং অভিমান তীহার নাই বলিয়া তাার দ্বারা কম্ম হইপে৪ তিনি 
এক ক্ষণকাঁলও আপন স্বরূপ হইতে অহং অভিন্ন রূপ নংসারে আদেন না। 
বহু জন্মের সাধনায় মানুষ জ্ঞানে স্থিতি লাভ করে | কিন্তু ইষ্না চরম রক্ষ্য হলেও 
যিনি জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে পারেন ন। তাহার জন্ত ধারণাভ্যাস আবগ্ঘক | 
আতিবাহিক দেহ বা! ভাবনামর দেহে প্রথমেই ভ্রমণের অভ্যাস করা চাি। "এই 
সন্বলপ-দেহে-_ সর্বাপেক্ষা রমণীর দেহে শ্রীভগবানকে লইয়া! থাকিতে অভাদ করিতে 
হয়। সিত্য এই অভ্যাস করা চাই। প্রতিদিন নিত্যক্রিয়ার পরে এই রমণীয় 
স্থানে সঙ্কল্ন-শরীরে বাইতে হয়। সেই জন্য চিত্রকুটে-গিরির ভান্তরে 
সপ্তাবরণে শ্রীতগবানের চিন্তা বৃহত্রামারণে দেখা যায়; সেই জন্যই বদরিকা শ্রমে 
বৈকৃণ্ঠের ছৰি দেখিয়া, ভাবনার নিত্য বৈকুষ্ঠে থাকিতে অভ্যাস করিতে হয় ; সেই 
জন্যই গে|লকে রাধা কৃষ্ণ লইয়া সর্বদা থাকিতে হয়; মেই জন্য কৈলাসে পার্কতীর 
সঙ্গে সর্বদা থাকিতে হয়। এই সব স্থান অতি দুর্গম । যিনি অওবাহক দেহ 
লাভ না করিয়াছেন তিনি ইহা! বিশ্বীসেও আনিতে পারেন না। অথচ লোকে সন্কন্ন 
শরীরে সর্বদাই কত স্থানে ভ্রমণ করে। স্বভবতঃ যাহা মানুষ করে তাহাকে 
সাধনার ভূিকাতে আঁনিতে অভ্যাস করিলেই মান্গুষ বিশ্রাম লাভ করিতে গারে। 


৩৩৩ ফোগবাশিষ্ঠ। ৩১ সর্ণ। 


লাল উপন্যাস । ১৩২ 


সরস্বতীর কপার লীলা বুঝিয়াছিল থে দে অতিবাহিক, তাই লীলা পুর্ের দৃঢ 
সংস্কর বলে স্ুক্সে গমনগমন বরিতে পারিরাছিল। লী!লা পুনে বহুবার অনুভব 
করিয়াছে যে সে 'অনবরদ্ধ-স্বভাব, সেই ন্ট তাহার কৌন সংশর উঠে নাই যে 
হুক্ম তম ছিদ্রে "দ গমন করিতে পারিবে কিনা? যে নিরন্তর সাধনা করিতে 
করিতে অনুভব করে যে আমি অনবরুদ্ধ স্বভাব, আমি স্থশ্মতম বিন্দুর এলিওিরেও 
প্রবেশ করিতে পারি। নে ইহা অভ্যাস করে তাহার জীব-চৈতগ্ে হুগ্ে ভ্রমণের 
স্বভাব আবিভূতি হয়। বাহার ইহা হর, তাহার গতি সর্বত্র অব্যহত | ,যে 
বস্তব স্বভাব যাহ! তাহার কারণও স্বভাবের অন্ুরূপ। জল কখন উদ্ধগামী হয় না) 
আগ্রি কথন অধোদেশে গমন করে না। তাই বণিতেছি চিত্ত সর্বদা চৈতন্টের 
অগ্ুগানী |  জ্ঞানলে রঙ্জুতে সর্ধন্রম বিনষ্ট হয়। সেইরূপ প্রা করিলে, 
জ্ঞ(নন্বরূপ অ।মি__আমি স্থলে শির এই ভ্রান্তির ও নাশ হয়। চি সম্থিদের 
অনুসরণ করে আবার চেষ্টাও চিত্তের অন্ুগমন করে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় সিদ্ধ 
হয় না জগতে এমন কিছুই নাই । চিত্তের 'আকার স্বপ্নের মত 'থবা সঙ্কলন 
পুরুষের অন্তবূপ অথব, আকাশের মত। চিত্তের আবার অগম্য স্থান কোথায়? 
চিও মাত্রাকৃতি অতিবাহিক কোন প্রকারে অবরুদ্ধ হয় না। জ্ঞান প্রভাবে 
এই ভৌতিক শরীরকে আতিবাতিক কর, তুমিও পারিবে । চিত্ত বু্তির উদয় ও 
অস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এই ভৌতিক দেহেরও উদর এখং অন্ত হয়। 
চিন্ত শরীর অতি হুষ্ম এসরেণুর মধোও থাকে । আবার ইহা গগনোদরে 
অন্তহিত, অনুর মধো বিলীন ও বুক্ষপল্পন মধ্যে বসরূপেও থাকে । চিত্ত শরীর 
জলে তরঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়৷ উল্লসিত হয়, শিলার উপরে প্রবেশ করিয়া নৃত্য 
করে, মেঘ হঈর! বাবিপার! বর্ষণ করে এবং শিপাবূপেও ইহা অবস্থান করে। 
চি্ত শরীর যথেচ্ছগানী; ইহা আকাশেও যায় আবার পর্বত জঠরেও প্রবেশ 
করে। অনন্ত আকাশ ব্যাপী হইয়/ও এই চিত্ত শরীর অথুতুল্য। এই শরীর 
গগনস্পশী পন্বতদ্ধীপে অবস্তিতি করে আবার বাহিরে বৃক্ষাদি ও ভিতরে 
ঘ্রাণশক্তি গ্রহৃতি বিধারণ করে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে 
সেইরূপ কোটি কোটি বাঙ্গাণ্ডও চিত্তশরীর হইতে ভিন্ন নহে। এই চিত্তশরীর 
হি রি শুদ্ধ বোধরূপে থাকে পরে হায় ক্রমে শা সারার, ধারণ 





যোগবাপিষঠ | ৩১ | ১৩৭ 


১৩৩ লীলা উপন্যাস । 


করিয়া প্রারন্ধ কর্মান্রূপ প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ফলে সমুদ্র ষেমন আবর্ড ধারণ করে 
আত্ম-চিন্তও অগনিত ত্রন্মাগ্ড ধারণ করিতেছে । 

সকল চিত্তেরই কি এই শক্তি আছে ? সকল চিত্তই কি ভিন্ন ভিন্ন জগং 
অনুভব করে? না সকল চিত্তই এক অভিন্ন জগৎ দেখে? 

*্থৃত্যেক চিন্তই এরূপ শক্তিসম্পন্ন এবং প্রতি চিত্তই পৃথক পৃথক্‌ জগৎ ত্র 
পারণ করে। এক ক্ষণকালেই অসংখ্য জগত সমুদিত ও বিগলিত হর । কিরধগে 
হ্র_প্রণিধান কর। 

মরণাদিমরী মৃচ্ছা প্রত্যেকেনা শ্ভুয়তে। 
ও তাং বিদ্ধি সুমতে মহাপ্রলর যামিনীম্‌ ॥ ৩১ 
স্ত তন্থুতে সর্গং সর্ব এব পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
সহজ স্বপ্ন সঙ্কল্লান্‌ সম্্নাচল নৃহ্যবৎ ॥ ৩২ 
ষরণ মুচ্ছা প্রত্যেক জীবই অনুভব করে। হে স্থুমতে ! সেই মুঙ্ছাই 
ভাহাদের প্রলক় রাত্রি। রাত্রি শেষ হইলে সকলেই পৃথক্‌ পুথক্‌ স্থষ্টি বিস্তার 
করে। স্বপ্ন-সঙ্কল্ন স্বভাবতঃ অবিষ্া হইতেই উঠে। বিকার অবস্থায় যেমন রোগা 
পর্বতকেও নৃত্য করিতে দেখে সেইরূপ মরণমুচ্ছ! ভাঙ্গিলেই অবিষ্ঠ/বিকারগ্র্ 
জীৰ অনুভব করে থে তাহার মনে বহু সঙ্গ আপনি আপনি উঠিতেছে। 
এই' মঞ্ধল্নময় জগতই তাহার স্থ্ট জগং। অবিষ্ভা পূর্ব্ব সংস্কার বশে ষেমন যেমন 
সঙ্কর তুলে, যে দেহ ধারণ করিলে এ সক্ধল্প নত কাধ্য হইবে, জীব সেই সেই 
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। মহীপ্রলর় অন্তে হিরণ্যগর্ভ পুরুব এইভাবে 
পুনরায় জগৎ স্থষ্টি করেন। তাই বল! হয় “্বথাপুর্ক্র মকন্পয়ন্‌।” 
্থষ্টিকে ভবে অকারণ বল! হয় হইবে কিরূপে ? পূর্ব পূর্বব স্থৃতিই ত তবে 
ংসার সৃষ্টির কারণ? 
- না তাহা হইবে কেন? মহী প্রলয়ে ব্রঙ্ধ! হরি হরাদি বিদেহ দুক্ত হয়েন। 
বিদেহ যুক্তের জগংস্থৃতি থাকিবে কিরূপে ? মহাপ্রলয়ে ক্রম মুক্তির সাধক 
ভক্তগণও যখন বিদেহ মুক্ত হয়েন তখন ব্রহ্মার আবার কথা কি? 
মহাপ্রলয়ে একমাত্র “আপনি আপনি? বর্ম থাকেন। স্বভাবতঃ তীহাতে 
শক্তি ভাদে। এই শক্তিই হইতেছে সঙ্কর_দায়া। সম্কদ্র উঠিলেই চাদ 
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বর্গ একদেশে বেন মারাখণ্ডিত মত বোধ ভয়েন। সঙ্ক্প দেহ বিশিষ্ট অথণ্ডের 
থওভাব মত থে পুরুষ তিনিই ব্রক্ধা। বদ্ধার স্থপদেহ নাই। শ্টাহার একটি নাত্র 

দেহ। সেই এহকে বলে চিত শরীর, আঠিবাহিক দেহ খা দঙ্গল্নদেহ। এই 
অ]তিবাহিক দেহধারা পক্কক্লময় পুরুবই ব্রন্মের আদি বিবর্ত। ইনিই সনষ্টি মন। 
মনষ্টি মন ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইলে স্থলদেহ ধারণ হর। সমষ্টি মন আ তবাহিক কিন্তু বাটি 
নন সুপ স্থুণদেহ বিশিষ্ট ॥ ব্র্ধার স্কুল শরীর নাই, স্থল মহংবোধও নাই 0 রি 
তাগার চিতশরীরে কোন সংস্কার থাকে না। নহা প্রণরে তিনি বিদেহ মুক্ত এইলেও 
বাটি যে সমস্ত জীব রা থাকে তাহাদের মরণনুচ্ছা ভর্গ হইলে অপ্রবুদ্ধ মনের 
সঙ্ধপ্ন বিকল্প নাশ উউবে কিরূপে ? কাজেই তাহাদের জনম মরণ স্মৃডিমূলক | 

নরণণুচ্ছার শবাধহিঠ পরেই জীবের অন্তরে বে আন প্র, যে অপ্পষ্ট, স্ষটি 
ভাখ দিত থা আর্কত ভয় তাহাই সদতি ভীবস্বদূপ অন্িবাহিক পন্ধা হইতে 
বিশ্বন্তষ্টিএ কারণ । 

আকাশের অন্থরূপা সঙ্গরাত্মিকা প্রকৃতি ঘঘন চিংপ্রাভকলিতা হন তখন 
তাহাতে অচন্তাবের উদয় হয়| তাহা হইতেই কৃষ্টির একাশ হয়। প্রথমে যাহা 
অতি সুক্ষ, শুধু ভাবন।ময় গাকে তাহাই কালক্রমে স্থুল হইরা সুক্ষ ইন্দ্র পঞ%চক 
বিস্তার করে। সেই বে সুম্ধ বুদ্ধিময় উত্ত্রির পঞ্চক হাহাই জীবের আতিবাহিক 
দেহ। দীথকাল পণ ত্র ভাপনাময় দেহ আমি স্থল এইরূপ কল্পন| দ্বারা পরিগৃষ্ট 
হইরা স্ঠল আঁধাভাতিকত প্রাপ্ত হর। 

ঘদি ধন ভাবনানয় সন্ঘপ্পময় অ[তিবাহিক দেহ কিরূপে আমি স্থূল এই কল্পনা 
করে? বনিতেছি। অপ্রবৃদ্ধ জীবের পুর্বস্থৃতিই এই কল্পনার কারণ। জীব যে 
স্থানেই মৃত হউক না কেন--মরণ ঘৃষ্ছার পর আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হইর!ও 
পুর্ব স্থৃতি গ্রভাবে নেই স্থানেহ অঙ্ঞানে স্থুল বিশ্ব দশন করে। 


ই ভন 


আকাশসম কুক্মজীব বাস্তবিক জন্মাদিবজ্জিত। কিন্তু 'অভ্ঞানকন্পিত * 


পূর্বস্বতিরবশে ইগারা আগস্ছক দেঁছাদি ভাবনার পরবশ হইয়াই ভাবে আমি 
জন্মিয়ছি, আমি জগৎ দেখিতেছি, আমার পিতামাতা আছে। মত্ত, মর্তবাসী, 
স্বর্গ স্বর্গবাসী, দেবতা, অনরাবতী, চন্দ্র স্য্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ বাবু জরামরণ 
ইত্যাদি সমন্তই ই পূর্ রা স্থতি মত ভাবন| করে বলির জগং দির স্বকপ্সিত 
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বিষয়ে প্রান্ত হইয়। বৃথ। জগৎ্ভ্রম অনুভব করে। প্রতিজীব মরণ মুচ্ছায় 
আপন আপন অজ্ঞানে এক একটি বংসাএ-অরণা কল্পনা কবে। পূর্ব পূর্বব 
অন্ভূতির যে সংস্কার তাহাই তাহাদের সংসার-অরখ্যের ম্কুর। জন্তগণ যে 
স্থানে মরে সেই স্থানেই মৃত্যুর অধ্যবহিত পরেই তাহার! এই ধংসারপ্পপ বধনখণ্ড 
উষভৰ করে। প্রথমে তাহাদের অগ্ুতব গক্ম থাকে পরে স্থল হয়। কাজেই 
এই স্থুলখিশ্ব স্বকার রঙ্কন্ন ব্যতীত অগ্ত কিছুই নহে। 

যি বল মন চঞ্চল-স্বভাব কিন্ত স্থল খিশ্বত স্থির স্বভাব_আর সকলের কাছেই 
ত এই সুয্য এই চন্দ্র একভাবেই প্রকাশ পইতেছে। ইহার উত্তরে বলা হর 
তরঙ্গ থেনন জল ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে দেইরূপ মন যাহ! তাহা স্পন্দন ভিন্ন অন্ত 
শক্রিছুই, নহে। এ স্পনন কার? মনের উত্তি যে অধিষ্টাস চৈতগ্ত তাহাতে, 
সঙ্কন্ন উঠিঘ। বা মায়া উঠির| ঝা শ্তি ভাদির়া। বেন ইহাকে চঞ্চল করে। এই 
চঞ্চলতা৷ বহু ধহু কাল ধারয়া বন হয় তখন হুক্মটাই স্থুলরূপে প্রকাশ পায়। 
ব্ন্ধার সঙ্থল্পে এই চন্দ্র কুয্য গ্রহ নক্ষত্রবিশিষ্ট জগৎ আর জীবের সঙ্কলে এই 
পিতা মাতা ভাই বন্ধু বিশিষ্ট সংসার । ফলে নন্বরমান্রই মিথ্যা। চিত্তের স্কুরণ 
হইতেই এই জগৎ সংসার । 
. লীলা ও সরশ্বতী আতিবাহিক বণিয়। তীহার। আপন আপন ইচ্ছান্ুদারে 
বিদুরথ গৃহে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। তুমিও আতিবাহিকত৷ অভ্যাস 
কর তুমি স্থুল লর় করিয়া কুক্ম বিন্দু দিয়া বাহিরে আপির! আবার স্থুলদেহ মত 
দেহধারণ দেখাইতে পারিবে। দেবীদ্ধ় গৃহে প্রবেশ করিলেন; ছুইটি চক্র 
যেমন ধবল আলোক বিকীরণ করিতে করিতে গুহ সুশোভিত করিল। তখন 
মন্দার কুস্থমের গদ্ধবাহী মুদছু সমীরণ বহিতে লাগিল। দেবীদ্বর সতা সন্কপ্ন। 
তাহাদের ইচ্ছায় রাজা ভিন্ন অন্ত সকলেই নিদ্রার অচেতন রহিল। এই সময়ে 
সেই গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোগ্ভান হইল; কোন ভয় সেখানে নাই। গৃহ তখন 
বসন্তকালীন বনের ন্তায় ও প্রাতঃকালীন অন্থুজের স্তায় মনঃপ্রসন্নকর হইল। 
দেবীদ্বয়ের শশাঙ্ক-শীতল-দেহপ্রভার আহ্লাদিত হইরা রাজা: যেন অমৃতীভিষিস্ত 
হইতে লাগিলেন আর দেখিলেন সেই দিব্য সিমন্তিনীদ্বয় মেরুর শৃঙ্গে সমুদিত 
চন্্বিষ্বদ্বরের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। লঙ্মান্‌ দিব্যমাল্যধারী সেই 
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ভূপতি বিশ্মিতমনে ক্ষণকাল চিন্ত। করিরা আনস্তশধ্যা ভইতে সমুহ শ্ীভগবান্‌ 
বিষুর স্তায় শয্যা হইতে উঠিলেন, উপাধান প্রদেশে অবস্থিত পুষ্পকরগু হইতে 
কুন্ুমাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন এবং আনত হইয়া ভূমিতে পল্মাপনে অবস্থান 
করিয়। বলিলেন “হে দেবীধুগল ! আপনার। আন্মদ্ুঃঘ দাহের এবং ত্রিতাপের 
শশিপ্রভ। এবং বাহিরের ও ভিতরের অন্ধকার দূরীকরণে রবিপ্রভা আপনাদের 
জয় হউক”। রাজা এই বাঁল়। দেবীদ্বয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, করিলেন 
মনে হইল (বন নদীতটস্থ বিকাসত কুস্তমক্রম নদীবক্ষস্থিত পদ্দিনার প্রতি 
কুন্গুমাঞ্জলি নিঃক্গেপ করিল। / 

দেবী সরন্বতী ইচ্ছা করিলেন পীলা, ভূপতির জন্মবৃত্তান্ত শ্রধন কুক সেইজন্ঠ 
তিনি দক্কল্প করিলেন নন্থী জাগরিত হউক এবং উহা বলুক। সত্যসত্যই মন্ত্রী 
জাগরিত ভইউল। দিবানারীদ্বরকে দর্শন করিয়া মন্্ী তাহাদ্দিগকে প্রণাগ-কর্হিল 
এবং তাহাদেএ চরণঘৃগলে কুন্সুমাঞ্জলি প্রদান করতঃ পুরো ভাগে উপবিষ্ট রহিল। 
সরস্বতী তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাঙ্জন্‌ তোমার বংশবৃত্তান্ত বিবৃত 
কর। মন্ত্রী তখন রাঁজার অনুমতি লহয়া প্রভ্র জন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। 

ইক্ষাকু বংশের রাজা কুন্দরথ। পুত্র পোত্রাদিক্রমে ইহা হইতেই ভদ্ররখ, 
বিশ্বরথ, বৃহদ্রথ, 1সন্ধুরথ, শৈলরথ, কানরথ, মহারথ, বিঞ্ুরথ, নভোরথ জন্মগ্রহণ 
করেন। আমার প্রভূ বিদুরথ মহারাজ নভোরথের পুত্র । আমাদের 
মহারাজার মাতার নাম সুমিত্রা মাত | দশব্ধ বধরঃক্রমকালে ইহার পিত। 
ইহার প্রতি রাজাভার অর্পণ করিয়া বনগমন করেন। সেই অবধি ইনি 
রাজা পালন করিতেছেন। আজ দেবীদ্বয়ের কৃপায় আমরা পরমপুণ্য লাভ 
করিলামূ। এখন মন্ত্রী তষ্ীন্তাৰ অবলম্বন কারিলেন ) রাজা পূর্ববাবধি কৃতাঞ্জলিপুটে 
নির্বাক হইয়া আছেন। 

সরশ্বতী তখন স্বীয় হন্তদ্বারা রজার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন রা'জন্। " 
ভুমি তোমার প্রান্তন্‌ জন্ম পরম্পরা স্মরণ কর। 

অতি অপুর্ব তখন হইল। সরস্বতীর স্পর্শে রাজার চক্ষু হঈতে একটা 
পরদা সরিয়া গেল। হৃদয় হইতে মায়ার অন্ধকার দূর হইলে অষ্টদল হ্ৃদপদু 
ৰ। বুদ্ধিপন্ন বিকদিত হইল । রাজার পুর্ব পুর্ব জন্মবৃত্ৰান্ত মনে পড়িল। 
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বিদূরথ পুর্ব জন্মে সম্রাট ছিলেন, তীহার লীল! নামা মহিষী ছিল, লীলা 
ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞপ্তি দেবীর দেবিকা ছিল। আরও পুর্ধে তিনি বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
ছিলেন এবং তাহার লীলা অরুন্ধতী ছিল। তিনি পদ্মভূপতি হইগ়াছিলেন_- 
এসব কথা রাজার অন্তরে প্রতাক্ষের স্টায় প্র্দুরিত হইল। 

সমুদ্রের বক্ষে যেমন শ্রেণীবদ্ধ তরগগমাণা উদিত হয় সেইরূপ বিদূরণের 
অন্তরাকাশে সমুদয় প্রাক্তন বৃত্তান্ত উদিত হইতে লাগিল। 

রাজ। বিম্মিত হইরাছেন। মনে মনে ভাধষিতেছেন একি? একাহার 
মায়! আমি এব ক দোখতেছি! রাজ! তখন দেবীকে বলিতে 
লাঁগিলেন-_হে দেখীদ্বর ! এ সকলই অতি আম্চধ্য বোধ হইতেছে । একদিন 
হইল ই আমার মৃত্যু হইয়াছে, সেই একদিনেই আমার প্ততিবর্য (৭০) ধয়স হইল 
আর পুর্ববজন্মের কত কথাই আমার স্বৃতিপথারূঢ় হইতেছে । পিতা, পিতামহ, 
বাল্য যৌধন, বুদ্ধত্ব, লীলা খাণী, দান দাসী দমন্তই ম্মরণ হইতেছে। বলুন! 
এ মায়া কাহার? 

সরস্বতী। রাজন! তুমিই বশিষ্ঠ ব্রাঙ্গণ। তুমি উগ্র বঙ্গন্প করিয়।ছিলে 
রাজা হইব। তুমি যেন যেমন সঙ্কর্প করিয়াছিলে দরণ মূচ্ছার সময়ে সেই সেই 
লোক তুমি অনুভব করিয়াছ। তোমার মায়াচ্ছন্ন আত্মার এ সকল মায়িক 
'ত্রহ্াও সন্করূপে ভাসিয়াছিল। সেই গিরিগ্রামের গৃহাদি, পদ্মভূপতির রাজ্য 
ও রাজপুরী সমস্তই তোমার চিত্তাকাশে প্রতিরঞজিত হইরাছিল। তুমি যাহা 
যাহা দেখিয়াছ, যাহ! যাহা অনুভব করিয়াছ সমস্তই তোমার কল্পনাময় 
চিত্তেই দেখিয়াছ, অন্ত কোথাও নহে। শুধু সেই ব্রাক্মণের জগতই যে 
ধ্ররূপ তাহা নহে প্রতি জগতই এরূপ কর্পনাময়। তোঁমার জীবাত্ম। সেই 
গৃহাকাশে জ্ঞপ্তিদেবীর উপাপক হইয়া অবস্থিত। যেখানে তোমার জীব ছিল 
সেইখানেই পদ্মরাজার পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতেই রাজার রাজ্য 'ও রাজপ্রাসাদ । 
নিম্মল আকাশ অপেক্ষাও সুক্ষ তোমার চিদাকাশস্থ চিন্তাকাশে এ সকল ত্রান্তি 
প্রতিভাত হইয়াছে। আমার নাম অমুক, ইক্ষাঁকু কুলে আমার জন্ম, আমার 
পিতা, পিতামহের নাম অমুক, আমি দশ বৎসর বয়সে রাজ্য পাই, আঁমি 
দিখ্বিজয় করিয়া মন্ত্রী ও পৌরগণের সহিত বহর! পালন করিয়া রা রাজ্য ভোগ 
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করিতেছি, বস্ত।দি করিরা ধশ্মানুপারে আমি রাজ্য পালন করিতেছি, এখন 
আমার বয়প সপ্ততিবর্ষ, সম্প্রতি পিন্ধুরাজের, সহিত বুদ্ধ বাধিরাছে, আমি বুদ্ধ 
করিয়া গৃহে ফিরিবামাত্র এই দেবীদ্ধর এই স্থানে সমাগত হইরাছেন, আছি 
যথাবিধি ্টাহাদের পুজা করিলাম) ভাহাদের মধ্যে এক দেবী আমার পুজার 
তুষ্ট হইয়া জাতিম্মরত্ব দিলেন এবং প্রফুলরকমল। সন তন্বন্ঞান দিলেন এই সমু 
তোমার হনে এক্ষণে উদ্দিত হইতেছে । ভুমি আর মনে করিতেছ ঠেবভাগন 
সন্তষ্ট হইলে বাঞ্ছিত প্রদানে বিমুখ হন না। আরও ভাবিঠেছ আনি , কতক 
হইয়া সুখী হইলাম। মহারাদ! এ মমস্তই লান্তি ৮ মাত্র বাস্তবিক 
কিছুই হয় নাই। তোমার নরণ ুঙ্ছার নমর হইতেই এই সন্ত শ্রাবিলান 
আরম্ত হইয়াছে । বেদন নদীপ্রবাহ এক মাবধর্ ত্যাগ কারা অগ্য বন্ড 
অবলম্বন করে সেইপ চিন্তপ্রবাহ৪ এক দৃণ্ঠ ত্যাগ করিয়া অন্য দুগ্ঠ ্াতিতীপিত 7" 
করে। আবার আবন্ত ঘেমন অন্ত আবর্ভের সহিত মিলির! তৃতীয় আক্ত 
নৎপাঁদন করে সেইবপ স্থপ্ি শ্রী গিশ্র ও অমিশ্ররূপে প্রতিভাত হর। 

রাজন! এই জগচ্জাল (সই নরণ মুচ্ছায় তোমার চিত্রূপ স্থ্য্ের নিকট 
প্রতিভাতি হইয়াছিল । এ সমন্তই অসৎ ও মিথ্যা কল্প। কারণ মরণ বধন নান 
তখন মরণ মৃচ্ছ৷ কি? মরণ মুচ্ছা় ভ্রান্তি দেখাই বা কি? দেমন স্বপ্পে মু 
মধ্যে সম্বংসরশত ভ্রম হয়, বেমন সঙ্কল রচনান্ন পুনঃ পুনঃ জনন মরণ করিত ,হয় 
যেমন গন্ধর্ধ নগরের ও ভিত্তি দেখা যার, নৌক। দ্রভবেগে চিল যেনন তীর তি 
বৃক্ষ পর্কৃতাপির গমন অনুভূত হর, যেমন বাতপিন্তাদিব গ্রকোপে সন্গিপাত রোগে 
পর্বতদিকেও নৃত্য করিতে দেখা যর, যেমন স্বপ্নে নিজের মস্তক কর্তিত হইতেছে 
দেখ! যায় এই বিস্তৃত রূপধারিণী ভ্রান্তিকেও তুমি সেইরূপ জানিও। বস্তত্ঃ তুমি 
জাত বা মৃত নও। তুমি চিরদিনই শান্ত শুদ্ধ "আপনি আপনি পরনাস্া রূপে 
অবস্থান করিতেছ। তুমি সব দেখিয়াও কিছুই দেখিতেছ না। সর্বাত্বকত্ব হেড, 
তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত ই:তেছ। এই যে মহামণির শ্তার উজ্জঞণ 
ও সথয্যের গ্ঠায় ভাস্বর ভৃপীঠ ইহা বাস্তব ভূপীঠ নহে তুমিও বাস্তবিক শরূপ নও; 
এই গিরিগ্রাম, এই জনগণ, আমরা, এ সকণ কেবলমাত্র করন! ) বাস্তবিক কিছুই 
নি ক্পনাও নাইঃ জগত নাই। দেই যে য় গরগ্রাের প্রঃ 


তি 
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শগুপাকাশ, সেই যে মণ্ডপাকাশে ভর্ভাসহ লীলার ভাস্বর জগৎ, সেই ষে 
গৃহাকাশস্থিত খোমমগুল লীলা রাজধানীতে স্থশোভিত, আমরা যে এই জগতে 
শবস্থান করিতেছি, এই সকলই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত । | 

মার সেই মণ্পাকাশ? সে মণ্ডপাকাশ কি? সেই নগুপাকাঁশ নিম্মল 
এভ্ধ। দেই মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ, অর্ণব, মানবগণ ও পর্বত 
প্রভৃতিণকন্ুই নাই ! মানুষের যাওয়! আসা, পরস্পর পরম্পরের সহিত সাক্ষাৎ__ 
এই সনস্তই মিথ্যা। এই সমস্তই একমাত্র চিৎ বসতে পূর্ণ। 

বিদুরথ | দেবি! যদি সমন্তই নিথা| হয় তবে এই আমার অনুরগণ কি 
মামার জীবাস্মা৷ ইইতে উঠিরা আত্মাতেই অবস্থিত আছে? অথবা ইতা। অন্ত 
কিছুতে অবস্থিত? 

দি এই সমস্ত নরনারী স্বপরন্বকূপে দুষ্ট হর তবে আমার অন্ুচজগণও 
পপ্নন্ববূপ 2 ইহার! হবে সহামত দেখা বার কিরূপে  করূপেই বা এই সমস্ত 
অসৎ? 

সরস্বতী । রাজন! শুদ্ধ বোধস্বরূপ চিদায্ার বমস্তহই অসতরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে। বাহার! শুদ্ধবোধরূপে স্থিতিশাভ করিতেছেন তাহাদের জগতভ্রম নাই । 
স্জ্ঞান দুরে হইলে যেমন রজ্ছুকে আর সর্প বলিয়৷ বোধ হয় না সেইরূপ জগতের 
অনস্াব পরিজ্ঞাত হইলে জগপ্,ম সম্পূর্ণকূপে নষ্ট হইর| ঘায়__একবার জগত্ভ্রম 
নষ্ট হইলে আর কখন ইহা উদ্দিত হর না। মুগতঞ্ঃকাত্রান্তির উপশমে আবার 
:ক জলত্রম থাকে ? একজন শ্বপ্পে মরিতেছে ও শোক করিতেছে ইহা! খর 
এই জ্ঞান ভইলে স্বর স্বরমরণ কি আর নত্য হয়? 

সব্ধদা অমর জীব স্বপ্নে স্বপ্নদশনের ন্যায় আপনাকে মৃত ও জাত মনে 
করিতেছে । শরতের নির্মল আকাশ অপেক্ষাও নিম্মুল 1 শুদ্ধবোধস্বরূপ 
ব্যক্তিগণ “এই আমি” “এই জগৎ” এই সমস্তকে কুৎসিৎ শব্দ বাগাড়াম্বর ভিন্ন অন্য 
কিছুই দনে করেন না । 
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জগৎ কি? 

মরণ মুচ্ছার সমর আকাশ সদৃশ নিম্মল জীব চৈতন্তে স্বভাবতঃ এবং ৪ দু 
বা পুর্ব্্ত বিষয়াদি সংক্কারের স্থতি জগ্ত যে সঙ্গ জাল উখ্িত ভয় ন্তারা জীবের 
ভাধনামর দেহ গঠিত হয়। আদি জীবের বে স্বর তাহা সংক্কারজান্ত নতে * 
আদি সঞ্চ্ যাহা তাহা স্বভ।বঃ উঠে ইভা অনাদি 'অবিদ্যা রচিত! অনেক 
জন্ম ধরিয় অধিষ্ঠার কাঁধ্য হইতে থাকিলে স্বভাবভ সঙ্গল্নের সঙ্গে স্মৃতি জনিঃ 
সঙ্চল্প মিলিত হয় তখন এ সনন্ত সৃশ্কল্ন নিগড় জীবকে এরূপ বন্ধ করে থে_ ছকে 
ক্ষীণ ইচ্ছার দে হজ থাকে না, যে তেজ দে মিথা। সন্ধন্প বাগুর ছি করিতে 
পারে। জী অবশ হইয়া তখন সঙ্কপের বশে বহু যোনি ভ্রমণ করে এই সম 
জীব অপ্রবুদ্ধ। অপ্রবুদ্ধ জীব সাধনা, স্বাধ্যায় ও সত্গর্গ করিতে করিতে খন 
চিত্তকে বলশালী করে তখন সহজেই সঙ্কল্পজাল ছির করির। মুক্ত হয় । 

সৎসঙ্গী জাব প্রথমে এই পরিদৃশ্তনান জগতটাকে নিজের মনেই দেখে 
বাহিরের এ বৃক্ষট ঘধন জানি তখন এ রক্ষটকে কোথায় দেখি? যাহা কিছু 
জানিতেছি তাহা মনেই জানিতেছি। বাহিরের & প্রকাণ্ড বৃক্ষ কিছু শাখ, 
প্রশাখা বিস্তার করিয়া মান্ুধের হৃদয়ে আইসে না। হৃদয় কতটুকু আর বাহিরে” 
বৃক্ষ কত বড়। তথাপি আমারা বেবলি বৃক্ষকে জানিতেছি তাহা বাহিরের 
স্থলকে, মন নিজের মত সুক্ষ করিরা্ট না জানে? মনের মধ্য বে বৃক্ষ দেখি 
তাহ! কি? মনে যাহা স্থিতি লাভ করে তাহা স্ুল বস্ত নহে। মনে ধাহা থাকে 
তাহা সন্ক্ন। বাহিরের জগৎ যখন চিন্ত। করা যায় তখন স্থুলটা, সুক্ষ মঙ্কল্প হ্ইয় 
যায়। তবেই হইল সম্কপ্পটাই মায়ার অপুর্ব্ব কৌশলে ঘনীভূত হইয়! স্থল বিশ্বরূপে 
ভাদে। ফলে জগৎ্টা সন্কল্পেরই ঘনীভূত মৃন্তি। স্থুলকে ভিতরে ভাবিলে তাহ, 
সন্বন্প হইয়। গেল। ঘখন আমি 'ও নঙ্বল্নরূপী মন এই ছুইজন থাকিলাম তখন 
বিচার করিতে হইবে আমি কে এবং বঙ্কন্প কি? ইহার উত্তর আমি চৈত 
আর স্বল্প মিথ্যা। 
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তৎ সঙ্কল্প কলং বিশ্বমেবং স্বত্ত/ভমেবতৎ ॥১৬ 
সঙ্গ সদৃশ এই বিশ স্বপ্ন সৃশ। 
এবং সব্বমিদং ভাতি ন সত্যং সতবৎ স্থিভম্‌। 
রঞ্জয়তাপি মিথৈব স্বপস্্ী জুরতোপম্ম্‌ ॥২৪ 
বাহ! কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা সঠ্য নঙে কিন্তু মতাবং। কারণ সত্বন্্ 
'অবলক্থন'কারয়া উহা ভাগে বলিয়া উচ্ঠা সন্যবৎ। মিথ্য হইয়াও সভাবং ভাসিলেও 
উহাতে ব্যবহারিক কার্ধোর কোন বাধ হয় না। যেমন গ্িথ্। স্বপ্নে সী সঙ্গম 
'মথ্যা হইরাও সতাবৎ সেরূপ । 
বস্তবদ্ধমতিশ্ম,টে। রূড়ে! ন বিততে পদে । 
বশ্তপারমিদং তশ্ত জগদস্ত্যদদের সৎ ॥১ 
থে রন অপ্রবুন্ধ, যে মৃঢ, বে পরমপদে আরোহণ কর! কি জানে না, কাজেই 
পরমপদ্দ কখন আরোহণ করে নাই, তাহার নিকট এই অসত্য জগৎ বজের গার 
পুচ এবং এই বসার অসত্য জগতই তাহার নিকট খাটি সত্য। 
| বথা বাপস্ত বেতালে। মৃতিপথ্যস্ত দুঃখদ:। 
অপদেব সদাকারং তথা মুঢ়মতেজ্জগৎ ॥২ 
তাপ এব যথাবারি মৃগাণাং ভ্রমকারণম্‌। 
অসত্যমেব সত্যাভং তথ! মুডুমতেচ্জগৎ ॥৩ 
যথা স্বপ্নৃতিজ্জন্তোরসত্যা সত্যরূপিণী। 
অথক্রিয়াকরী ভাতি তথ মূঢধিয়াং জগৎ ॥৪ 
বালকেন্ বৃথা ভূতের ভয় যেমন মরণ পর্যন্ত ছুঃখ প্রদান করে সেইরূপ 
জসদাকার এই অগৎ আকার সম্পন্ন হইয়া মূ়মতির নিকট চিরদিন ছুঃখগ্রদ হর? 
যেন মরুভূমিতে পতিত স্থর্যাতাপ বারি না হইলেও অক্ঞ মুগের বারিত্রম উপাদন 
করে সেইরূপ এই জগৎ সত্য না হইলেও বৃদ্ধির নিকটে ইহা সত্য বলিয়। 
প্রতীযদান হয়। যেমন স্বপ্নে নিজের মৃতু অন্য হইলেও সত্যা ললিয় গ্রাতীত 
হয এবং স্বপ্রষ্টার রোদন শোকাদির কারণ হয় সেইরূপ এই অসত্য জগৎ অপ্রবুদ্ধ 
সুজনের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং অর্থক্রিয়াকরী হ্য়। 
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কিন্ত প্রবদ্ধজনের কাছে এই জগৎ কি? জগৎ কি খুঝাইবার জন্ত শান্ত 
ছই প্রকার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করেন। 

(১) সমুদ্রে তরঙ্গ যাহা অথবা বর্ণে বলর যাহা ব্রন্মে ও জগৎ তাহাই । 

(২) রজ্জুতে মর্প যাহ ব্রদ্মে জগৎ তাহাই। 

তরঙ্গ সমুর্দের জল হইতে পৃথক পদার্থ নহে; সুবর্ণ-বলয়ও রর হইতে 
পৃথক পদার্থ নহে অথচ ইহারা সর্তোভাবে এক পদার্থও নহে) তরঙ্গ জপ ভিন্ন 

* কিছুই নহে সত্য কিন্তু তরঙ্গ হইতেছে চঞ্চল জল। এই চঞ্চলত।ই এক জল বস্তুকে 

পুথক্‌ দেখাইতেছে। সোনার বালা লোনা ভিন্ন আর কিছুই নহে কেবল পার্থক্য 
বালার আকারটি। এই চঞ্চলতা ও আকারই যদি জলে ও স্ুবর্ণে না থাকে তবে 
তরদ্দ ও বলর বলিয়া কিছুই থাকে না। ফলে তরঙ্গ ও বলয়ের মুল বন্ত বা! 
উপাদান হইতেছে জল ঝ সুবর্ণ ৯০০০ 

নাম 'ও রূপ লইয়াই জগৎ জগত্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্* ইহার বস্থ 
হইতেছেন ব্রক্দ। কাছেই জগং রঙ ভিন্ন অগ্ত কিছুই নহে। মানুষ কিন্তু নাম 
ও রূপ লইয়া এত উন্মন্ত যে, যে চৈতন্তকে অবলঘ্বন করিয়া নাম রূপ দীড়াইরা 
থাকে সেই চৈতগ্তকে বাদ দিয় নাম রূপ লইয়া থাকিতে চায়। নাম রূপ বলিয়। 
কোন কিছুঈ থাকে না যদি ইহার মূলে চৈতগ্ত না থাকেন। তরঙ্গ বলিয়। কোন 
কিছুই থাকেনা যদি জল বলিয়৷ কোন কিছু না থাকে। | 

শীল্প বলিতেছেন জলের স্থিরভাব যদি ভাল করিয়া ধারণা করিতে পার তবে 
জলের চঞ্চল ভাবটাকে একটা মায়ার কার্ধ্য মনে করিষা, ইহা অগ্রাহ করিতে সক্ষম 
হুইবে। সেইরূপ যদি চৈতন্টে মনকে বেশ করিনা ধারণা করিতে পার তবে নামরূপ- 
বিশিষ্ট জগৎ-তরঙ্গে আর বিচলিত হইতে হইবে না । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ 
হইলে কোথাও অনুরাগ, কোথাও দ্বেষ জন্মিবেই। ইহাই প্রক্তির নিয়ম। কিন্ত 
প্রকৃতির নিরমটিই চৈতন্ঠের নিয়ম নহে। শ্রীতগবান বলিতেছেন রাঁগ ও দ্বেষের 
বণীভূত হইওনা | কে বশীভূত হয় না? না থে জানিয়াছে প্রন্কৃতি তরঙ্গের 
মত ব্রহ্ম সমুদ্রে ভাঙ্গে, ভাসে মাত্র, ইহা মায় বা ইন্দ্রজাল ভিন্ন অন্য কিছুই 
নহে। কিন্ত প্রকৃতির মূলে ধিনি সেই চৈতত্তই বস্তু; আর নামন্ধপ মাথা প্রকৃতি 
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তে 


[হার উপরে ভাসে সার। এই জঙ্গ প্ররুত্থিকে উপেক্ষা করিয়া চৈতন্য লইয়া 
থাকিতে হঈবে। থাকিতে থাকিতে যখন চৈতন্তে একা গ্রস্ত দৃঢ়ভাবে আসিৰে 
তখন মায়িক নামরপ আর থাকিবে না, অন্ততঃ অগ্রাহ্োর বস্ত হইয়া যাইবে বলিয়। 
নামরূপধ।রিণী প্রকৃতি আর বিচলিত করিতে পারিবে না। যে সাপক চৈনতন্ 
লা থাকেন, প্রকৃতি স্টীহাকে আর বাঁধিতে পারেন ন।) ছিনি জনন-মরণ-আত 
'উন্ে এড়ায়া বান। প্রকৃতির হস্ত হতে মুক্ত, 5ওসাউ মৃক্তি। ইহাই 
স্বাধীনত্তা । মানব প্রকৃতির হাতেই বদ্ধ। চৈতন্তকে অবলম্বন করিতে পারিলে 
প্রকুতির হস্ত ভইতে মুক্ত হওয়া যার । প্রক্কতির তত্ত হইতে মুক্ত ইরা! থাকিতে 
ধিনি আন্যাস করিয়াছেন এবং চৈতন্লে স্থিতি বাহার আয়ত্ব হঈরা গিয়াছে তিনি 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়| জগতের জন্য বন্ধ স্ুভানুষ্ঠান করিতে পারেন। 

প্রণম দৃষ্টান্তে নামরূপকে মিথা। বলা হইলেও থতদিন সর্বব্ধ চৈতন্য দেখিতে 
অভাস ন। হইরা নাঈতেছে ততদিন সতাবস্থ মুলে আছে বলিয়া মিথ্য। নাম- 
নপকে সত্য সংশ্রবে সত্যমত দেখিবার সাধনার কগাও শান্তর উল্লেখ করিরাছেন। 

যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ' যায় ততক্ষণ স্বপ্ন সতামত বোধ হইলেও স্বপ্প ভঙ্গে বুঝিতে 
পরা যার স্বপ্ন মিথ্যা । সেইরূপ নানরূপ যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ইহা! সত্যমত 
হইলেও ঘখন নামরূপের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যার, তথন সর্ধব্র সর্বকালে চৈতন্তে জাগ্রত 
থাকায় নামবূপ বিশিষ্ট জগব্-স্বপ্ন ভাঙ্গিরা যায় তখন জগৎ মিথা! বলিয়াই অনুভূত 
হয় । স্বপ্প মিথা। হইলেও যেমন স্বপ্ন সম্বন্ধে গপ্ করা৷ বায় (সেইরূপ জগৎ মিথা। 
ভইলেও মিথ্যা জগৎ সম্বন্ধে গল্প করা যায়। 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বেদাদি শান্স খাঁটি সত্য কথাই বলিতেছেন। রজ্জুঠ আছে। 
অঘটন-ঘটন-পণীয়সী মার সেই রজ্জুকে দর্পরপে দেখাইতেছে। কিন্ত সপ 
বলিয়া কোন কিছুই নাই। আদৌ নাউ। রজ্জুই মায়া প্রভাবে সর্পকূপে 
বিব্ভিত হইতেছিল। ব্রদ্ষঈ ভগৎ রূপে বিবর্তিত। মায়াই এইরূপ দেখাইবার 
কারণ। এই ধে ফলে ফুলে, পন্বত সমুদ্রে, চন্দ্র তারকাতে, আকাশ মহা শৃন্ে, 
সর্ব স্থাবর জঙ্গম, সবর নর নারী বিজড়িত জগৎ দেখা যাইতেছে ইহা মিথা 
মায়া- ইজরদান ছি মাত্র। যাহার উপর রি টাল তাসাটয়াছে তিনিউ 


৩৪৮ রীতি । ৬১৪২ সর্গ। 


লাল! উপশ্ঠাস। ১৪৯ 


আছেন-ইন্দ্রঞজাল নাউ, ইদ্দজাল মিথ! ই্জাল ন্ধি মার | রঙ্গ আছিল 
জগৎ নাই। 

কেহ কেহ এই ষ্টান্তকে ভুল লেন । ঠাহার! বলেন রজ্জু বলিয়া কিছু আছে 
মার নর্পও আছে। উভরের সারৃষ্ঠ আছে বলিয়া রঙ্ছুকে সর্প মত নরম হইতে 
পারে। কিন্তু জগৎ বলিয়া ধন কিছুই নাঈ মহা প্রলর়ে যখন ব্রহ্গ নাও থাকেন 
তখন ব্রহ্ষকে জগৎ বলির। দেখা হইবে কিরূপে ? জগত তবে পুর্বে ছিল ৪ ঠ&াহার 
সংস্কারও মহা প্রলয়ে ছিল তাই না ব্রঙ্গকে জগং বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্তব ?' 

আপাতদৃষ্টিতে ঘুক্তিটি নিভুলি মত দেখার কিন্তু ধাহারা অগি্ঠা কি” তাহা 
আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন অবিষ্ঠার এমন শক্তি আছে যাভাঁতে ইভা 
কিছু দেগা শুনা না থাকিলেও একটা নুতন কিছু গড়িতে পারেন। মানুষের 
মনে বে সন্ধল্প উঠে লোকে বলে পুর্বে যাহ। দেখা বা শুন! ছিল সেটি ঈবর্ল্িন 
করিয়াই সঙ্কক্প উঠিতে পারে। ' শান্ধে বলেন এবং অন্গুভবেও প্রত্তাক্ষ করা 
বায় বে দৃষ্ট ও শ্ুত বিষয়ের সঙ্কর সব্দসাধারণের প্রতাক্ষীভৃত সত্য কিন্তু কিছু 
দেখা শুনা নাই অথচ অবিস্তা একটা অপূর্ব সঙ্গল্প করিতেও পারেন। 
এই জগ্ভ মারার নাম আঘটন-ঘউন-পটীরমী |: সঙ্গগপ শব্দটি রূপ ধাতু হইতে 
নিশ্পন্-_রূপ লামখ্যে। অবিগ্তা ব মায়ার এমন শক্তি আছে বাহাতে 
যাহা নাই তাহ। ইহা রচনা করিতে পারে। নারার এই শক্তি বদি নু। 
থাকিত, মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যদি প্রত্যক্ষীভূত না হইঠ তবে ব্হ্ধ 
হইতে জগং কথনও উঠিতে পারিত না। মারা না থাকিলে ব্রা বক্ষ গাকেন। 
জগ্গং বলিয়া কোন কিছুর স্থষ্িই হইতেই পারে না। | 

জগৎ কি ইহার উত্তরে এই বল। বায় যে জগৎ যাহাই হউক ঘণদিন জগৎ 
ভূল না হইবে ততদিন বন, ভগবান, পরধ।ত্মার প্রকাশ অনুভবে আসিবে না। 
দৃশ্ত-দর্শন মাঞ্জন না করিলে জগত্জড়িত আত্মা সুন্ত হইতে পারিবেন না। 
অভিমানী আঁম্মাও ততদিন পধ্যন্ত অভিমান ত্যাগ করিতে সঘর্থ হইবেন না। 
কাজেই ষতদ্দিন না জীব দৃষ্-দর্শনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় ততদিন 
কখনও শোক ছুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে না। 


যোগবাশিষ্ঠ। ৩১--৯১ সর্গ। ৩৪৯ 


১৪৫ লীলা উপন্যাস। 


যিনি চৈতন্টে দৃঢ় ধারণা করিতে সমর্থ তাহার কাছেই জগৎ নাই। বিনি 
সমকালে তত্বাভ্যাস, মনোমায়ানাশ এবং সঙ্কন্প-ক্ষয় এই জীবনেই মাধনা করিরা 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনি এই জীবনেই জীবনুত্ত। সকল সাধকের ভাগ্যে ইহা 
হয় না বলিয়৷ শুভসঞ্চল্স, শুভকার্ধ্য লইয়৷ ভাবন! রাজ্যে প্রথমে ভক্তিমার্গ অবলম্বন 
করিতে হয় | কন্দৃত্যাগ একবারে পারনা শুভকর্্ম কর? ঙ্কপ্ন একবারে ত্যাগ 
শকরিতে পারনা শুভ সঙ্কন্প কর , জগৎ একবারে ত্যাগ করিতে পারনা সুষ্ম জগতে - 
মানস-পুজায় ভাবনা-রাজ্যে থাকিতে অভ্যাস কর। ভাবনা-রাজ্যে থাকিতে অভ্যাস 
' যখন পাকা হইবে তখন স্থুল জগৎ ভূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা জগতও থাকিবে 
না। থাকিবেন_যিনি আছেন তিনি; থাকিবেন_-"আপনি আপনি”; 
থাকিবেন-সচ্িদানন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই । ইহাই স্বরূপ-বিশ্রান্তি। ইহাই 
» মুদি! ইহাই গরমপদে স্থিতি। 


অন্তি সর্বগতং শীস্তং পরমার্থধনং শুচি। 
অচেত্য চিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশ মাততম্‌ ॥ ৯ 
তৎ সব্ধর্গং সর্বশক্তি সর্ধং সর্ধাত্মকং স্বরং। 
যত্র যত্র যথোদেতি তথান্তে তত্র তত্র বৈ ॥ ১০ 


সর্বগত, শান্ত, পরমার্থবন, পবিত্র, চেত্যতা শূন্য, চিন্মাত্র শরীর, পরমাকাশই 
সমন্তাৎ প্রসারিত হইয়া আছেন। এই পরমাকাশ সর্বগ, সর্বশক্কিমান্, ইনিই সর্ব 
এবং ইনি স্বরং সর্বাত্মক । ইনি যে যেস্থানে যেরূপে উদ্দিত হয়েন সেই সেই 
স্থলে সেইরূপেই অবস্থান করেন ;.যে পরমাকাঁশই সকল বস্তুর ভিত্তি সেই ভিত্তিটি 
বিচিত্র স্থষ্টবস্ত দ্বারা আচ্ছন্ন মত দেখ! যায়। যেগন শুন্র চিত্তপটের ভিত্তিতে 
নানাপ্রকার চিত্র অস্কিত হইয়! শুভ্র ভিত্তিটি দেখা যার না ইহাও সেইরূপ। চিত্র 
না খাকিলে যেমন শুধু চিত্রপটের ভিত্তিটি মাত্র থাকে সেইরূপ মিথ্যা জগচ্চিত 
দূর হইলে ব্রহ্ম “মাপনি আপনি? ভাবে অবস্থান করেন মাত্র। 

এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে যিনি জর মূর্থ লোকে তাহাকে যে মুহূর্তে নর বলিয়া 
জানে মেই মুহূর্তেই তিনি তাহার নিকটে নরাকারে অনুভূত হয়েন। 





৩৫০ যোগবাশিষ্ট। ৩১--৪২ সর্গ। 


লীল! উপন্যাঁস। ১৪৬ 


মরণমৃচ্ছার পরে আবার যে দেহ হর তাহ! কিরূপে হয়? ধাহাদের বাসনা- 
সয় হইয়া গিরাছে, ধাহাদের আর কৌন সংস্কার নাইি তাহাদের 'আর দেহধারণ 
করিতে হয় না। কিন্তু ঘাঁভাদের বাসনাক্ষয হয় নাই মরণমূচ্ছা ভল ভইলে চৈতন্য 
স্বরূপ জীব স্বপ্ন মত কিছু অপনাতে ভাসিতে দেখে। দরইার ত্ববূপ যে চৈতত্া 
দেই চৈতন্ঠ স্বপ্রদরষ্টার স্বগ্নাকাশের অন্তরে অনস্ঠিত। স্বগরদ্র্টার পূর্ববাসনা 
অনুসারে অর্থাৎ পুর্বসংস্কার প্রভাবে তাহার চৈতন্তটই বাসনা-আধারঃ চিলের 
সভিত এক হইয়া প্রকাশ পায় সেই কোর গ্রাভাবে চৈতন্য আপনাঁকে মন্ণা 
বলিয়া অনুভব করে। তবেই দেখ ঘাত্ম চৈহন্যটই সত্য। আর দেইাটিত 
বাসনাধার চিন্তর্ূপেই ভাসে। তুমি, আদি, তিনি এই সকলই চিত্তের বিকার 
ঝাবৃত্তি। চিতই যখন বাঁসনা মাত্র বলিয়া গিথ্যা তখন উহীর বিকার সমস্ত 
মিথ্যা । দিথ্যা হইলেও সত্য সংশবে ইহা সত্যমত বোপ ভয়। 

আচ্ছা স্বপ্নে যাহা দেখা যাঁর হা আতান্তিক অসত্য বলিলে কি দো হয়? 
আর স্বপ্ন পুরুবও এরূপ অসন্ঠা, উহা বলিলে দোষ কি? জাগ্র২ পুরুষকে অসগ্ঠা 
বলিতে পারিনা কারণ ভাহাতে প্রত্যক্ষ ব্যবহার কাঁধ্যের বিরোধ হর এবং কর 
শান্প নকলও অপ্রানাণা হর কিন্তু স্বপ্ন পুরুষের বেলার সে দেবিত থাকে না। তবে 
তাহাকে একবারে অগত্য কেন না বলি? 

মূলে সত্য চৈতন্য না থাকিলে কোন কিছুই প্রস্তাক্ষ হয় না। কাজেই 
স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা সত্যের উপরেই ভানে। মিথা। বাহা তাহা সত 
নইরাই প্রতাক্ষীভূত হয়। স্বপ্ন দুষ্ট বস্ত বরন্ষের স্টার সত্য নহে কিন্ত ব্রহ্মের উপরে 
ভাঁসে বগিয়া ব্রন্মের সত্যতা &ঁ স্বপ্ন কল্গিত মিথ্যায় মিশিয়া দিথাটাকে সত্তা 
করিয়া তুলে 

স্থট্টির আদিতে স্বয়ন্তু গ্রজাগতি আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহে বিব 
হয়েন। তিনি অন্কুভবন্ধরপী ও হিরথ্যগর্ভ। তিনি স্বপ্নের স্তায়। তিনি সংঙ্কারভূত 
স্তান সমষ্টিবপী। এই বিশ্ব তীহারই সঙ্কল্ন। যিনি নিজে স্বপ্নন্বরূপ তীহার 
নক্ষল্-জাত এই বিশ্বও সেই জন্য স্বপ্প সদূশ। স্বগ্পও যেদন এই বিশ্বও সেইরূপ; 
্বরদৃষ্ট নগর ও নগরবামী, চৈতন্য অংশে সত্য কিন্তু সঞ্কর অংশে মিথ্যা। 


৪ 
তত 





যোগবাশিঠ । ৩১৪২ সর্গ। ৩৫১ 


১২৭ লীলা উপন্যাম । 


আচ্ছা স্বপ্রদৃ্ট নগরাদি কি বিগ্থমান থাকে ? কৈ তাহ দেখা যায়? 

পনর স্বপরদৃষ্ট নগরাদি জাগ্রত কাণেও থাকে । কিন্তু যে ভাবে স্বগ্নকালে 
থাকে সে ভাবে থাকে না। তাহার যাহা সত্য তাহা সেই সত্যাংশে তদাকারে 
থাকে। আকাশের মত নিন্মল, নির্পিপ্ত দশনাধার আম্মাচিতন্তই সহ্য। এ 
সষ্যাংশই সর্বদা বিগ্তমান। ইহার মিগাংশেরই অপলাপ হয়। 

তুমি জাগ্রদবস্থায় বাহা অনুভব কর তাহা স্বপ্নাবস্থ'র অন্তভব করিয়া 

৪ করিকে। 

জাগ্রদ্দ্ট ও স্বপ্রদৃ্ট বন্ত উভরই সমান । ভা গ্রনদস্ট বন্ধ স্বপ্নে থাকে না৷ স্বগদুঈ 
বন্ধ জাগ্রতে থাকে না। কাঁজেই উভয়ই সকল সময়ে থাকে না। তবেই বলিতে 
হয় যাহা দখা যায় তাহ! খন সকল কালে থাকে না তখন বাহ। দেখা যায় তাহ। 
পরিবর্তনশীল বলিয়৷ মিথ্য।। কিন্তু বাহার পরে দুষ্টবস্ত ভাসে সেই আস্ম- 
চৈতগ্ঠটি সকল কালেই থাকেন বলিয়া সত্য । অতএব যে কিছু দৃশ্ঠ বস্তু দেগ' 
বায় তাহা সং আত্ম-চৈতন্তেই অবস্থিত । যাহাতে অবাস্থৃত তাহাই এবং সেই 
সত্যের সতাতায় মিথ্যা দৃশ্ঠ বন্ত মিথ্যা হহয়াওস তামত প্রতীত হর। 

সর্ববেতা যিনি তিনি আপন মারা কির দামর্থো নানারপে প্রশ্কুরি্ 
ইইতেছেন। এই আত্ম-চৈতন্কে বিনি দৃষ্টিহুরঙ্গের কোলে কোলে দেখেন 
তিঁনই আত্মাকে লাভ করেন। 

জ্ঞপ্তি দেবী এইভাবে বিদূরথের বিবেক অঙ্কুর উৎপাদন করিলেন, এবং 
ৰলিলেন, রাজন্‌ আমি লীলার সস্তোষের জন্য তোমাকে এই সমস্ত বলিলাম। 
এখন তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। লীলা মগপান্তগত কলিত জগৎ দেখিতে 
চাহিয়াছিল। তাহা দেখা হইল এখন আমর! যথাস্থানে গমন করি। 

বিদ্ুরথ-_-আপনাদের দর্শন ত বিফল হইতে পারে না? আপনি বলুন স্বপ্ন 
' হইতে স্বপ্রান্তর প্রাপ্তির ন্তায় কতদিনে আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া প্রান্তন-দেহ 
পাইব? হে মাতঃ আমি আপনার শরণাগত। আপনি প্রসন্না হউন। আগার 
প্রার্থনা, আমি যে প্রদেশে গমন করিব সেখানে যেন আমার এই মন্ত্রী ও এই 
কুমারী গমন করিতে পারে। 
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নরপ্বতী। এই যুদ্ধে তোমার মৃত হইবে। মৃত্যুর পরে তুমি ভোমার 
প্রাক্তন গাজ্য ও শবীভূত দেহ প্রাপ্ত হউবে। এট কুমারী ও মগ্সিগণের সহিত সেই 
প্রাক্তন পুর পাইবে । আমরা এথন বথাপ্তানে নাইব। 
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বিংশ অধ্যায়। 
পুরী আক্রমন ও প্রবুদ্ধলীলা । 

দেবার সহিত রাজার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সনয়ে এক 
দূত তথায় সনন্্নে উপস্থিত হইল । দূ সংবাদ দিল, মহারাজ ! প্রলয়ার্ণব সদৃশ 
উদ্ধত ও ও দুঃসহ শত্রদল অতি নিকটে আসিয়! পড়িয়াছে। তাহার] নগরমধ্যবন্তী 
প্রাসাদ শিখরে কাষ্টরাশি স্থাপন করতঃ পব্বতাকার করির৷ তাহাতে অগ্নি সংঘোগ 
করিরাছে। উত্তম উত্তম পুরী সকল ভন্মনাৎ হইতেছে । চারিদিকে ভীমদর্শন 
ধ্মরাখ উখিত হইতেছে । বোধ হইতেছে বেন মহাঁদ্রি সকল গরুড়ের স্ার 
সবেগে আকাশে উৎ্পতিত হইতেছে। 

দূত সংবাদ দিতেছে এমন সময়ে পুর বহে মহা কোলাহল উ্িত হইল 
ধনুর টক্কার, হন্তির বুংহিত, আগ্র শব্দ, পুর্রবাঘিগণের হলহল| শবা_কর্ণ 
ছাঁলাঁকর নিনাদে চারিদিক পরিপুরিত হইল । 

স্রস্বতী, লীলা, রাজা ও মন্ত্রী বাঁতীরনছ্ছিদ্র দিরা সেই কোলাহল পূর্ণা 
ক্রিভীষিকামরী পুরী দেখিতে গাখিলেন। বিপক্গগণের লুণ্ঠন শব্দ, দন্থ্যগণের 
জল্পনা, ঘোরতর কলকল শব্দ চারিদিক ধ্বনিত করিতেছে । দহমান পুরীর 
ধুমরাশি নভোমগুল ছাইয়া ফেলিতেছে। হতাবশিষ্ট সৈশ্ঠ চারিদিকে পলায়ন 
রুরিতেছে, কেহ বা অগ্রিপগ্ধ হইয়। আর্তস্বরে রোদন করিতেছে । 

রাজা প্রজাগণের ও নাগরিক গণের বিলাপধ্বনি গুনিতেছন--কে আমা- 
দিগকে রক্ষা করিবে_ ইহাই পুর? পুনঃ রাজার কর্ণে আসিতেছে । রাজা যুদ্ধার্থ 
রহির্গত হইবেন ,.এদন সময়ে পুর্ণবৌবনা, শ্বাসোৎকম্পিত-পয়োধরা পরমরূপবন্তী 
রাঙগমহিষী ভয় বিহ্বল চিত্তে বয়স্তা ও দাসিগণের সহিত রাজগৃহে প্রবেশ 
করিলেন। বিদূরথের মহিনীর নামও লীলা । ইমি সরস্বতীর সহচারিণী 
লীলার প্রতিচ্ছায়! মাত্র। রাণীর এক বয়স্তা রাজাকে বলিলেন, দেব! ভূঁত- 
গণ্র নহা সংগ্রাম আরম্ত হইয়াছে । বাঘুপীড়িতা লতা যেমন মহাক্রম লা করে 
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সেইপ্জপ আমাদের এই দেবী _:এই প্রধানা রাজমহিষী আমাদিগের সহিত অগ্তঃপুর 
হইতে পণ্গায়ন করিরা আপনার নিকটে সমাগত। হইয়াছেন। অন্তঃপুর রক্ষকগণ 
প্রায় বিনষ্ট হয়ছে । শক্রুপক্ষের যোধগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
ব্যাধগণ যেমন কুররীগণকে । বলপুর্ধক ধারণ করে সেইরূপ বলবন্ত্‌ শত্রগণ 
ক্রন্দনশীলা দেবীগণের কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে লইয়। ঘাইতেছে 
আসাদিগের এই বিপত্তিকালে আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত। ৷ 
রাজা কোপারুণ নেত্রে শৈলগুঙা হইতে কেপরীর স্ায় তথা হইতে বিনিরগ ও 
ইইলেন। যাইবার সমর দেবীদ্ঘয়কে বলিয়া! গেলেন-_দেবীদ্বর আমি ধুদ্ধা্থ গনন 
করিতেছি । আপনাদের পাদপদ্রোর ভ্রমরী স্বরূপ। আমর এই ভাধ্যা আপনাদের 
রক্ষণীয়া। আপনাদিগকে রাখিয়া যাওয়ার আমার যে গমনাপরাধ তাহ 
অপনারা ক্ষমা করিবেন। ক স্» 
রাজ! বাহির হইয়! গিয়াছেন আর বিদুরথ-ভার্্য। লীলা প্রবুদ্ধ লীলার নিকটে 
আগমন করিলেন। লীলা বিস্মঘে বেখিতেছেন-_-এই রাজমহিমী আদশে 
প্রতিবিষ্িত তাহার প্রথম বরসের মৃন্তি। লীলা সরম্বসীকে জিজ্ঞাসা করিলে 
মা! আমি একি দেখিতেছি? আমিই কি ইনি? অথবা ইনিই কি আমি? 
আর এই মন্ত্রী ও এই সকল বলবাভন সম্পন্ন পৌরযৌধগণ ? ইহা যেন আমার 
পুরব-রাজ্যস্থিত জনগণ | ইহারা যদি তাহারাই হয় তে তাহারা এখানে আমিন 
কিরূপে ? দপণ গ্রতিবিষ্বের মত ইহীরা যেন সচেতন হই! ভিতরে বাহিরে 
অবস্থান করিতেছে । কিন্তু ইহারা যদি প্রতিবিম্ব হয় তবে আবার চেতন 
হইবে কিরূপে ? | 
সর্বতী ডাকিলেন, “লীপ।” !-_সেই মুহুর্তে কি অপূর্ব্ব হইণ ! উভয় লীপাই 
বিশ্মিত। সরম্থতী প্রবুদ্ধ লীলার 1দকে চাহিয়। বলিতে লাগিলেন, লীলা! 
চিত্তে যেব্ূপ সংস্কার থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে ঠিক সেহরূপ অনুভূতি জন্মায়। 
চিংশক্তির মহিম[ও অপুর্ব । শ্বপ্নকাপে চিন্ত যেমন জাগ্রদন্ুতূত পদার্থের আকার 
ধারণ করে দেইরূপ চিংশক্তিও চিন্তের সহিত একীভূত হইয়! চিত্তের আকারেই 
প্রথিত হয়। চিংটি জ্ঞান আর চিতশক্তিটি চৈতন্ঠ। 
চিত্তে, চিন্ত প্রতিফলিত চৈতন্তে যে আকারের সংস্কার থাকে, প্রবুদ্ধ হইলে 
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নে সংস্কার সেই আকারেই সমুদিত হয়? তাহাতে দেশের কি কালের দীঘত। 
অথব! পদার্থের বিচিত্রতা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। আত্ম-চৈতন্য দ্বারা অন্তঃ- 
কল্পিত জগৎ এই কারণেই ধাহিরে দেখ! যায়। যাহা বাহিরে দেখিঠেছ 
তাহা আত্ম-টৈতন্ত দ্বারা অন্তরেই কন্পিত। 
* লীলা । মা! ইহাই সতা। স্বপ্নে সঙ্কল্ল-রচিত পুরী অন্তরে আম্মায় অবগ্চিত 
হইলেও আতা সর্বব্যাপী বলিয়৷ যেন উহা! বাহিরে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
সরস্বতী । হা তাহাই | অন্তরে উদীয়মান মিথা! জগৎ এইজন্/ বাহিরে 
সত্যমত বোধ হয়। আবার অভ্যাসে ইহা দৃঢ় হর। তোমার ভর্তা হোমার পুরে 
যেরূপ বাঁসনাক্রান্ত হইয় দেহতযাগ করিয়াছিলেন সেই মৃত্যু মুহূর্তে সেই স্থ/নে 
তাহার সেই সেই ভাব অন্তরে স্কুরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর হইতে তিনি আপন 
অন্তস্থ বাপনীর অনুরূপ স্থাষ্টি অনুভব করিয়। আদিতিছেন। এই যেমন্ত্ী প্রভৃতি 
যাহ! তুমি দেখিতেছ ইহারা আকার গত সাদৃশ্ঠে তোমার পরব মন্্ীর মত হইলে? 
ইহারা তাহারাঈ নহে। ইহার! বিভিন্ন। বলিতে পর ইহারা ত রাজার 
কল্পনা--রাজার কল্পনা! রাজাই অন্ুভৰ করিতেছেন ইহা সত্যমত হইবে কিবূপে? 
অন্ঠে ইহাদিগকে দেখিবে কিরূপে? সতাই। ইহারা রাজার চিৎলন্তার সত্যতার 
সতামত। চিৎ সত্তার সত্যতা ব্যতীত আর কাভারও সত্যতা নাই। চিৎসত্তা! 
ভিন্ন,অন্ত সমন্তই অদত্য। কাজেই চিৎসত্তাতে যাঁহা কল্পিত তাহা মিথ্যা 
কারণ সে সকল স্বকীয় অজ্জানে স্বচৈতগ্তে কৰ্পিত মাত্র । অজ্ঞানে যেমন রজ্দুকে 
সর্প বলিয়া ভ্রম হয় সেইন্ূপ। | 
জগংটাকে থে সং ও মনত উভয়ই বলা যাএ তাহার কারণ এই যে জাত 
কালে যেমন স্বপ্রদৃষ্ট কিছুই থাকেনা সেইরপ স্বপ্নকালে জাগ্রদ্ট কিছুই থাকেনা । 
জগৎ! এইরূপে অগ্ঠথা হইয়া যার বলিয়া সং নহে আবার সত্যাংশে অর্থাৎ ব্র্গসণড। 
»অবলম্বনেই ইন্দ্রজাল মত ভাসে বলিয়া ্ অংশে ইহা। সং। মহাকন্স আরগ্তকাল 
হইতে জগৎ ভ্রান্তি চলিয়া! আসিতেছে কিন্তু দগ্ধপটের শ্তান এই অসৎ জগতে আগ! 
কি? এই পরিদৃশ্তমান জগৎ অদয় জ্ঞান স্বরূপ ব্রদ্ষের আবরক মাত্র । আকাশে, 
পরমাণুর অন্তরে, দ্রধ্যের অণুমধ্যে এই জগৎ চৈতন্যের শরীররূপে বিদামান। 
যেমন অন্ধি আপন ভাবনাবলে আপনাকে উষ্ণ বণিয়৷ জানেন সেইরূপ চৈতস্তও 


»__ শীশীপশীশপীীিশীীশীীাটিীশীটী 
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ভাবনা বলে এই দৃশতজগৎকে আপনার শরীর বলিয়া দেখেন। ফলে সিদ্ধান্ত বাক্য 
এই যে এই জগতটা সত্য নহে, মিথ্যাও নহে কিন্তু অনির্বাচা। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
রজ্জু-দর্প। দাহ ভা্তিদৃষ্ট তাহ! সত্য নহে । যাহা পরীক্ষাদৃষ্ট তাহ! অসত্য 
নহে এই দুই যুক্তিতে বলা যায় জগৎ্টা অনির্ববাচ্য। অর্থাৎ এই জগংটা 
গবমাত্বার মত সত্য নহে আবার রজ্জ-সর্পের মত মিথ্যাও নহে।, রজ্ভ-সর্পও 
শনির্বাচ্য অর্থাৎ সত্যও নহে মিথ্যাও নছে। সত্য হইলে বাঁধ হয না আবার 
মিথ্যা হইলেও দুষ্ট হয় ন|। 

জগংট| সত্য হউক বঝা সত্য হউক চিদাকাশ ব্যতীত ইহা মার 
কিছুই নহে । 

জীবের ঘে ভোগেচ্ছ। তাহাই মংসারের উৎপাদক কারণ। বিষয় সত্য হউক 
বা মিথ্য। হউক তাহার আন্তরঞ্জনাই সংসারের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ । 

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। জীব অগ্রে স্বেচ্ছাকৃত - 
বিষয় অনভবে অন্গুরঞ্জিত হয়, পরে সেই পূর্বান্থভৃত বিষয় সকল পুনরায় অনুভব 
করে। অঙ্গভবের মহিমাও বিচিত্র । কখন ইহা! পূর্ববান্ততবের অবিকল মুর্তি দেখায়, 
কথন অসমান, কখন অদ্ধসমান অন্ুভবনীয় উপস্থাপ্তি করিয়া সেই সকলকে পুনঃ 
পুনঃ অন্থভব করায় । তবেই দেখ--বাসন। যেমন লিখন ভাবে উদয় হয় চিন্তে 
বাস্তমান বস্তুর তেমনি তেমনি দর্শন হয়। 

কিন্তু সত্যটি কি? বিচার চক্ষে দেখ বুঝিবে সমস্ত অনুভবই অসত্য।, যে 
জীবাকাঁশে তাহার! দুষ্ট হয় তাহাই সত্য। লীলা! তুমি সাধনা করিয়াছ, 
তা তোমার বাসনা সর্ধাংশে সমান হইয়। জাগিতেছে। তাই তুমি দেখিতেছ-__ 
মেই মন্ত্রী, সেই পুরবাধী তোমার দর্শন পথে রহিয়াছে, ফলতঃ এই সমস্ত 
জীবাকাশে অবস্থিত, বাহিরে নছে। 

সর্বব্যাপী আত্মার স্বরূপটি হইতেছে প্রতিত। বা জ্ঞান। রাঁজীর আস্মাকাশে 
যেমন মত্যবৎ প্রতিভ। বা জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তোমার ও আক্মাকাশে সেইরূপ, 
সত্যবং প্রতিভ। বা জ্ঞান বা অনুভব প্রকাশ পাইতেছে। নেই কারণে তুমি 
দেখিতেছ সমাগতা লীলা তোমারই অন্ুরূপা। বংসে! প্রতিভা সর্বব্যাপী 
সম্িংরূপ নিল আকাশে যেরূপে বলিলাম মেইরূপে প্রতিবিশ্বিত হয়। 











৩৫৭ ঘোগবাগি | ৪৩--৪৪ সর্গ। 


১৫৩ লীলা উপন্যাস। 


সবধীন্ত্মামী ঈশ্বরের প্রতিভা অন্তরে প্রবিষ্বিত হইয়। পশ্চাৎ তান! বাহিরের 
স্তায় গ্রকটিত হয়। পরন্থ সর্বপ্রকার প্রতিভার প্রতিবিধ্ধ জীববূগ আকাশ 
বাতীত অগ্ত কোথাও মমুদিত হয় না। অর্থাৎ জীবই স্বকীয় গরতিভার স্বসংস্কারের 
অন্থূপ প্রতিবিশ্ব দেখিতে পায়। এই মহান্‌ আকাশ, এতদন্তরভ ভুবন, 
ভুবনান্তর্থত ভমণ্ল, ওদন্তর্গত তুমি, আমি ও রাজা এ সমস্তই প্রতিভামষ অর্থাৎ 
চিন্মাত্র স্বভাব । যেহেতু চিন্মাত্ স্বভাব সেই জন্য সমস্তই আত্মার স্মরণ বিশেষ। 
লীলেধ, এ সনুদরকেই তুমি চিদকাশ বলয়! জানিবে। জানিলে তুমিও 
তন্বঙ্ঞদিগের গ্ঠায় পরম শান্ত পরমপদে স্থিতি লাভ করিবে। 





একবিংশ অধ্যায়। 
সমাগত লীলা ও সরম্বতী। 


এই দ্বিতীয়। লীলা! রাজ। বিদূরণের মহিষী। বশিষ্ঠ ত্রাঙ্গাণ “রাজা হইব” এইট 
দৃঢ় সঙ্করে পদারাজা ইয়াছিলেন; আর অরুন্ধতী হউয়াছিলেন লীলা! রাণী। 
গণারাজার মৃত্যুতে তীার জীবই মণ্ডপাকাশে অন্যদেহ ধারণ করিয়। হইলেন রাজ। 
ব্দূরথ। পদ্মন্ুপতির সঙ্গ ত্যাগ হইবে ন| জন্য তাহার লীলাই পর্বে সঙ্কল্প বশে 
হয়াছিলেন এই সমাগত লীলা | প্রথমা লীলারাণী সমাধি সাধনায় স্কলদে 
ফেলিয়া রাখিয়া দেবী সরস্বতীর সঙ্গে নানাস্থান দেখিতে ছিলেন। দ্বিতীয় লীলা 
উহারই গ্রাতিচ্ছবি। 

দ্বিতীয়া লীল! দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিল এবং বিনয় নয় ন্চনে বলিতে 
লাগিল_ভগবতি ! আমি যে জ্ঞপ্তি দেবীর অচ্ঠন৷ করি তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নে 
আমাকে দেখ! দিয়াছিলেন; স্বপ্নে তীহাকে যেরূপ দেখিয়াছি আপনার সুর্িও ঠিক 
সেইরূপ। মা! আপনি কি তিনি? 

সরন্বতী_-বৎসে! আমিই তোম।র উপান্তা দেবী । 


যোগবাশিষঠ। ৪৫ সর্গ [ও ৩৫৮ 


লীলা উপন্যাস। ১৫৪ 


লীলা--মা! এই বুদ্ধে আমার ভর্তার কি হইবে? শত্রর! ত নগরী অগ্নি- 
সাৎ করিল। রাজপুরী লৃঠন করিল। রাজা কি শক্রুদিগকে দূর করিয়া দিতে 
পারিবেন ? 

সরস্বতী। বুদ্ধে তোমার স্বামী বিদুরথ গ্রাণত্যাগ করিবেন। করিয়া সেই 
মন্তঃপুর মণ্ডপে গিয়া পন্মভূপতির শবীভূত দেহ পুনজ্জীবিত করিবেন । 

লীল! বড়ই কাতর হইল। সঞ্জল নয়নে করফোড়ে বলিতে লাগিল ভগবতি | 
আমাকে কৃপা করুন। 

সরস্থতী--বংসে। তুমি অনেকদিন আমার উপাসনা! করিতেছ। আমি 
তোমার তক্তিতে তোমার উপর দদাই প্রসন্ন। তুমি আমার নিকট অভিলধিত 
বর গ্রহণ করিয়! কৃতার্থ হও। সমাগতা লীল৷ তথন বলিতে লাগিল-_-আমাৰ 
ভর্তা এই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়। যে শরীরে অবস্থান করিবেন আমি যেন 
মামার বর্তমান দেভে তাহার নিকট দাইতে পারি ও তীহার মহিষী' রূপেই' 
থাকিতে পাই । 

সরস্বতী। পুতি! তুমি আমাকে বহুকাল একচিত্তে ধুপ দীপ পুষ্প ও 
বিবিধ পরিচ্ণ। দ্বারা! পুজা করিয়াছু আমি তাহাতেই তুষ্টা হইয়াছি। মমি 
তোমাকে, তোমার অভিলধিত বরদান করিলাম। 

সমাগত লীলা বর প্রাপ্ডে প্রফুল্লা হইল। তখন প্রবুদ্ধ লীলা কিঞ্চিৎ 
সন্দিহান ও বিস্মিতা হইল। প্রবুদ্ধ লীলা বলিতে লাগিল-ঈশ্বরি! আপনি 
ব্রহ্মরূপিণী। ধাহারা আপনার স্থায় সত্যসঙ্কল্প তাহাদের ইচ্ছা ত অচিরাং 
পূর্ণ হয়। মা! আপনি তবে কি নিমিত্ত আমাকে আমার স্থল শরীর ত্যাগ 
করাইয়া এখানে ও গিরিগ্রামে আনিলেন? এইট লীল! ত স্বশরীরে ভর্ভুলোকে 
বাইতে পারিবে। 


সরস্বতী । 
ন কিঞ্চিৎ কম্তচিদহং করোমি বরবর্মিনি। 


সর্বং সম্পাদয়ত্যাণ্ড স্বয়ং জীবঃ স্বমীহিতম্‌ ॥ ১২ 
বরৰর্ণিনি! আমি কাহারও কিছু করি না। আমি পূর্ণকাম বলিয়া আমার 
কোন কামনা নই । জীব যখন কামন! করিয়া আমাতে সমাহিত মন হয় তখন 





৩৫৯ ফোগবাশিষ্ঠ। ৪৫ সর্গ। 


১৫৫ লীলা উপন্যাস। 


তাহার ইচ্ছ! সে নিজে নিজেই মিদ্ধ করিয়। থাকে। প্রত্যেক জীবে পূর্ব মংস্কার 
পরিব্যাপ্ত চিদাঝ্মক্ূপিণী জীবশক্ভি বিদ্যমান থাকে, সেই বিগ্যমান শক্তিই 
তাহাদিগকে ফল প্রদান করে। আমি কেবল সেই চিত্শক্তির প্রকাশ কারিণী, 
কারণ আমি অধিষ্ঠাত্রী। জীবের চিৎশক্তি উদয়োগ্মুণী হইলে মামি তদনসারে 
বরগ্রাদ! হই। 
তুমি আরাধনা কালে প্রার্থনা করিতে যেন আমি দেহাভিমান শুন্ঠা হইয়। 
উদ্বোষ্ধিতা হই । তুমি আমাকে এভাবে উদ্দ্ধ। করিয়াছ বলিয়া তুমিও আমা 
কর্তৃক অজ্ঞানাবরণ বর্ষিত নিশ্খল স্থিতি প্রবাচে নীত। হইয়াছ। এই লীলা 
আমাকে যে ভাবে বোধিত| করিয়াছে আমি সেই ভাবে ইহাকে ফল প্রদান 
করিতেছি। আরাধন| কালে তোমার মুক্ত হবার বৃদ্ধি ছিল তাই তুমি স্থীয় 
চিশক্কির গ্রভাবে ভাহাই পাইয়াছ। 
নন্ত বসত যগোদেতি স্বচিৎ গর হনং চিরং | 
ফলং দরদ|তি কালেন তন্ত ভশ্ক তথা তথা ॥ ১৮ 
তপো বা দেবতা বাপি ভূঙা স্বৈব চিদন্তথা । 
ফলং দদাত্যথ স্বৈরং নভঃফল নিপাত বং ॥ ১৯ 
যাহার যাহার থে প্রকার চিতপ্রযন্ত চিরকাল উদ্দিত হয়, বথাকালে তাহার 
সেইরূপ ফল হইয়া! থাকে । তপগ্ত। বল আর দেবভাই বল আপনার চিত্শক্তিই 
ভপন্তা বা দেৰতা হইয়া আকাশ পতিত ফলের স্যার ফল এ্দান করিয়৷ থাকে। 
্বীর চিতগ্রযত্র ব্যতীত অন্ত কেহই ফলদাতা নাই ইঠা জানিয়। যাহা ই 
তাহাই কর। | 
বুঝিতেছ যে ফল পাইতে লোকে ইচ্ছা করে পূর্ব হইতে তদনুূপ কাধা 
করিতে হরে । যদি ফল ন। হয় তবে জানিও প্রনভ্রেই ধোন রহিয়াছে । পুনঃ 
পুনঃ প্রধন্্র কর অবশ্যই কল পাইবে। | 
চিদ্তাব এব ননু মর্গগতোন্তরাত্মা 
যচ্চেততি প্রযফভতে চ তদৈতি তচ্ছীঃ 
রম্যং হারম্যমথবেতি বিচারয়স্ব 
যং পাবনং তদববুধ্য তদন্তরান্ব ॥ ১১ 


 খোগনাশিষ্ঠ) ৪৫ রি ৩৫০ 


লীল। উপনাস- ১৫৬. 


চিংশাণ অথে চিৎসত্তা। চি জ্ঞানেরই নাম। যেখানে চিং সেখানে 
চিৎশক্তি ) জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান শক্তি সর্বদাই আছে। জ্ঞানবান্‌ অথচ শক্তিশৃগ্ 
ইহা'হইতেই পারে না। বত যত দৃষ্টবস্ত দেখিতেছ সমস্ত দৃষ্ট পদার্থের অন্তরাতম। 
হইতেছেন নিশ্চয়ই এই চিৎসভ্তা । 

নন্বিতি নিশ্চয়ে। তদা প্রাক্কালে রদাং বিহিত অথব| অরম্যং নিমিদ্ধং যং কুম্ম.প 
চেততি প্রধততেচ উত্তরকালং তষ্তৈৰ ফলরূপ! শ্রীঃ এতি উদেতি ইতি বিচীরয়ন্ব 
বিচারেণচ ষৎ পাধনং পদং তদববুধা তদন্তঃ আস্ব তিষ্ট ॥ . 

সকল বিশ্ব ভরিয়া দুষ্ট বস্ত ধরিরা চিতের মধ্যে চিংশক্তি আছেই। প্রথমে 
বিহিত বা নিষিদ্ধ যে কন্মে চিন্তকে বাপারিত করিাণে এবং পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ডে 
বাহাতেই চিংসন্তাটি উ্াপিত করিবে উত্তর কালে সেই চিত্ভাব, প্রবত্তের অনুপ 
ও ফল স্থানীয় হইয়া উদ্ি হইবেনই'। এইটি বিচার করিয়া! যাহা পবিত্র তাঁহাতেই 
ধৃদ্ধিস্তির কর এবং তাহার অন্তরে অবস্থান কর। 

রে প্রেম সোহ।গিনি উঠ! দেখ কি আশ্চর্য স্বরলহরী তোমার শরীর 
াপিয়া উঠিয়াছে। চল আমরা রাজার বুদ্ধলীপা দেখি | 





দ্বাবিংশ অধ্যায়। 
যদ্ধার্থ নিগমন ও দ্বৈরথ বুদ্ধ । 


শখনও বাতি শেষ উয় নাই । শখনও অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া 
আছে। রাজা নিছরথ কোপভরে আপন কর্ন হঈতে বাঠির হঈলেন। ছুট 
লীলা দেবী সরস্বতীর সহিত অন্ঠ পথে রাজার সমস্ত কার্ধা লঙ্গম করিবার জনা 
তাগর পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। 

নক্ষত্র পরিবুত চট্রীমার স্টায রাজা অসংখ্য অমাত্য ও সামস্তবুন্দে পরিবৃত। 
রাঁজ। বর্শে ও অস্ত্শঙ্গে সর্বাঙ্গ সন্নদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যোদ্ধাদিগকে যথাযথ 





তং যোগবাশিষ্ঠ। ৪৬ সর্গ। 


১৫৭ লীলা উপগ্যাস । 


আদেশ করিণেন এবং মন্ত্রগণের নিকট ব্যহ রঠনার ও রাজারক্ষার পরামর্শ 
শ্রবণ করিলেন। রাজা বীরগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রথারোহগ | 
করিলেন। 

রাজার ধুদ্ধরথ পর্বতের স্তায় উচ্চ। মুক্তা মণিমাণিক্য খচিত রথ, পতাকা 
শঞ্ষকে সুশোভিত প্রচণ্ড বেগশালী আটটি চন্্রজ্দিকাতুলা অশ্ব রগে যোথা। 
রাজা রর্থে ধসিলেন। সারথি কষাথাত করিতে না করিতে অশ্বগণ বায়ুর অগ্রে 
আকাশ চুম্বন করতঃ ধাবমান হইল। 

অনন্তর গিরিগহ্বরে মেথগঞ্জনের প্রতিধবনির মত ভীষণ ছুন্দুভি ধ্বনি বাদিত 
হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের সৈম্তগণের কলক্লারব, আঘুধের শব, ধনুকের 
শব্দ, শরের সীঘকার, কবচের ঝন-ঝান! শব্দ, যুদ্ধাহতগণের কাতর শব্দ, বন্দিগণের 
রোদন শদ-_-এই সমন্ত যুদ্বণব ষেন বন্ধাগুছিদ্র আপুরিত করিয়া তুলিল। 
»* তখনও অন্ধকারে কিছুই দেখা বায ন। কিন্তু দেবীর প্রসাদে লন্ধ দিব্য দৃষ্টি 
লীলাঘয় মাত্র দৃক্‌ শক্তিসম্পন্ন। ছুই লীগার সঙ্গে বিদুরথের এক কন্যা ও দেবীর 
ক্ূপা লাভ করিয়াছিল। রাজার আগমনে নগর লুকদিগের রব কতকটা প্রমিত 
হইতে লাগিল। ঘোর যুদ্ধে কেহ মরিল, কেহ পলায়ন করিল, কেহ ঝা লুকাইয়া 
রহিল। সেই বম-যাত্রায় কত কবদ্ধশত নটের ন্টায় নৃত্য করিতে লাগিল, 
কত'“পিশাচ-কন্তা। নট-কন্ার অনুকরণ করিতে লাগিল। 

তখন পর্যন্ত অন্ধকারে যুদ্ধ চলিতেছিল ক্রমে ভগবান রবি যুদ্ধ দেখিবার জন) 
যেন উদয়।চলে আরোহণ করিলেন। তিমির সঙ্ঘাত পাতালে প্রবেশ করিল আর 
আকাশ ও পর্বত-কন্দর প্রকাশ প্রাপ্ত হইল । বিদুরথের রাজ্যে লোকের নিদ্র! 
ছিল না কিন্তু কজ্জল-সমুদ্র নিমগ্রা ধরাকে রৰি যেমন উন্ধৃত করিলেন অন্ননি 
জগতের জীবপুঞ্জ সচেতন হইল। দেখিতে দেখিতে শ্বর্গ-স্বলিত, গলিত-কনক 
রাশির ন্যায় রবিরশ্মি পৃথিৰীতে পতিত হইতে লাগিল। কনক-দ্রব-মন্সিভ সুন্দর 
রবিকর শৈলোপরি ও বীর শরীরে নিপতিত হওয়ায় উহা রক্তছটার শোভা 
বিতরণ করিতে লাগিল। 

রুণভূমি এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। অগ্ধকার সরিয়া গেলে এখন রণস্থল 
ৃষ্টিগধে পতিত হইল। অহো! কি ভয়ানক দৃশ্ত! শলভ পতনে-মৃত 





যোগবাশিষ্ঠ । ৪৩ সর্গ ৩৫২ 


লীল| উপশ্ঠাস | ১৫৮ 


পতঙ্গের দারা শস্তশেজ যেরূপ অনৃগ্ত হয় সেইরূপ থর নিপতিত শব সমুহে 
সমরভূমি সমাচ্ছন্না ; কোথাও ইহা বীরগণের ভুজগ মনুশ ভূজ সমূহে পরিবাপ্ত, 
কোথাও বীরগণের রত্র কুগুণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, কোথা9 রক্তের লোভিত 
প্রভায় চতুর্দিক সন্ধ্যারাগের হ্যায় অরুণিত, কোথাও সর্বত্র সমাকীর্দ রাশি বাশি 
আঘুধনাল!, কোথাও বা মহাবেগ প্রবাহিত রক্তনদীতে রাশি বাশি এন ভাাপিয়। 
বাইতেছে। পীলাদুয় দেখিল রান্জ। বিদূরথের ও সিদ্ষধাজার দাপ্তিশীণ দিনার” 
অচলেব স্তার পরস্পর পরস্পরের নিকটে দাড়াইয়্াছে ? দেখিতে দেখিতে দৈরণ 
বুদ্ধ আরন্ধ হইল। 
লীলাদয় জ্ঞপ্ডিদেবীকে জিজ্ঞানা কধিল দেবি! গ্রদক্জা। হউন-ধলুন আামাপের 
ভত্তা কি জন্য বুদ্ধে জরলাভ করিতে পারিবেন না? আমাদের চিত্ত দোতগুক 
হইয়াছে, আমাদের উৎকণ্ঠা দূর ককন। 
সরস্বতী । পুত্রি যুগল । দিদ্ধুরাজ জয়লাভের জন্থ বিন আনার আবাধন। 
করিয়াছে । রাজা বিদূরথ জয় কামনার আমার ভগ্গণা করেন শাই তিনি মুক্তি 
কামনার আমাকে নিরোগ করিয়াছেন | আহ ভগ সদরাঞের ভর হহাবে আগ 
ব্দুরথের মুক্তি হইবে ] 
চিরমারাধি তানেন বিদূরথনৃপারিণা | 
মহং পুত্রি জরার্থেন ন বিদুরথ ভূক্গতা ॥ ৬ 
তেনাপাবের জয়তি জীয়তে চ বিদুরণঃ | 
কপ্িরন্তগত। সপ্থিদেতীং মাং যো যদ যথা | 
প্রেররতাশু ৩ভ্ত2 তদ। সম্গাদয়ামাইম্‌। 
দো বথা প্রেরষতি মাং তশ্ত তিষ্ঠাঘি তংফল। ॥ € 
ন ন্বভাবোগ্ঠ তাং ধণে বে রা নে। 
নেন মুক্ত এব শ্তাসহসিত্যন্সি ভাবিতা ॥ 
প্রতিভারপিণী তেন বালে যুল্তোভবিষ/তি ॥ ৭ 
হে প্ৃত্রি! এই বিদুরথ গ্ুপের শরু 'েন্ষপতি ভয়লাভির ৪গ্ঠ আনেক দিন 
আমার আরাধন। করিগাছেন, বিদুর সেরূপ কামনার আগাধন। করেন শাই। 
সেই কারণে দিন্ধরাজ জরী ও বিদূরথ গ্রাঙ্সিত হইবেন । 


(বাঁগবাশিষ্ঠ | ৪৬ সগ ) শঠ৩ 


১৫৯ লালা উপশ্যাস। 


আমি পব্ব প্রাণির মনের অন্তগত সম্বিং-সগ্গেধন। থে ব্যক্তি থে একার 
কামনা করিরা বে কার্যে আমাকে প্রেরণ করে আমি মেই সেই লোককে সেই 
বাপে ফলদান করি । আমার স্বভাব এই ঘে আমাকে বে, বে কার্যে নিয়েগ করে 
আমি তাহার সেই কার্যের ফলরূপিণী হই। যাহার যাহা স্বভাব কদাঢচ তাহার 
অন্তথা হয় না। অগ্নি কথন আপন উক্ত! তাগ করে না। “আমি সুক্ত হঈব” 
সিদু আমাকে এই ভাবনাতে ভা বিহ করিয়াছেন তাই আদি বিদুরগের গ্রতিভায় 
এক্তিদার্্রী। সিন্বুরাজা যুদ্ধজয় কামনায় আমাকে বিভীবিত করিয়াছেন তা 
আমি তাহার জয়দা তরী হইর। উদ্দত হইগাছি। এন যুদ্ধে বিদুরথ দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া তোমার ও দ্বিতীয় লীলার মভি মুক্ত ভষ্ঠাবেন। আর সিন্ধরাজা এই রাজ্য 
অধিকার করিবেন | 
তুখন, কিন্তু যুদ্ধ চলিতিছিল ২ সকনে দেখিন বীরগণে পরিতৃত এ রথদর 
কুগুলাকারে ভ্রমণ করিতেছে | ক্রমে রথদয় সন্ুখান ইউপ তথন নরপতিদ্বর় যুদ্ধ 
প্রবুভ্ত হইলেন । মেঘোদয়ে গঞ্জনকারী অন্ড মছাসমুদ্রের গার রাজদ্য়ের নারাচ 
নিক্ষেপের গভীর গঙ্জন চারিদিক তুমুল করিয়া তুলিল। বিদুরথ দীগ্তবল 
সিন্ধরাজকে সল্ুখে পাইয়া কোপে মধ্য মাগির গা প্রজ্জলিত হঈলেন। 
উভয়ের শর নভোম গুলে শতধা সহত্রধ! হইতে পাগি 


ল এবং গহনকাছে লঙ্গাধিক 


ঞ 


হইতে দেখ। গেল। কণ্পান্তকালে হারকানিকর বেমন। প্রচগ নারুত দারা 


আলোড়িত হইয়। গভীর নিনাদে নিপতিত হ? সেইর্প উভয়ের শর সমুহ মহাশন 
করিরা নভোমাগে বিউবদ করিতে লাগিল। 

রাজমহিনী লীল। বিদুরগের শরনিকর পধণ 'অধপোকন করিয়া উতদুল্পা। হইরা 
বাঁপতে লাগিলেন মাত? উ গুন আমার ভর্তা জয়লাভ উর্রিতেছেন | পিদ্ধ্রানের 
কথা কে, ইার শ্রবর্ষণে গমের পর্সাস্ চুণ হর়। মান্ুবজধয়া লীলা এই 
বলিতেছেন আর প্রবৃদ্ধ লাগ; ও দরদ্বতী তাহা দেখিবার জগ্থ ব্যগ হঈতেছেন 
ও হান্ত করিতেছেন এমন সমরে দিন্ধুরাজ, বিদুরথ নিক্ষিপ্ত দেই শরার্ণব সহসা 

ন করিল। এই ভীনণ গুদ্ধ পর্ণনা কর। বায় না। দিদ্ধুপাজের মোহনাস্তে 
দূরথ বাতীত তৎ পঙ্গের সকপেই মুচ্ছ। প্রাপ্ত হইল। বিদুরথ ভখন প্রণোধাস্্ 
নিক্ষেপ করিয়। আপন জনের মৃচ্ছাতদ্গ করিলেন। এইবপে পিদ্ধুরাজের না গান 


পান 
পি 








৪ তি | ৪৩ পগ। 


লীলা উপন্যাস। ১৬০ 


বিদুরথের গরড়ান্্ দারা, গাড় অন্ধকার রদ তেমঃ অস্, মার্ভপ অক্্ দ্বারা, রাঙগসাস্ 
নারায়ণ অস্ব দ্বারা, আগ্গেয়ান্্ বরুণাস্ব দারা, শোষণান্থ পর্জগান্ম দারা, বারুঅন্ধ 
শৈশান্ত দ্বারা, পর্বতান্্র বান্দারা, নিবারিত হইল । * 

ধনুর্কেদ বেদের উপবেদ। তখনকার পৃদ্ধ বিগ্কা ও বেদ হইতে শিক্ষা করিতে 
হইত। পূর্বের যে সমস্ত অস্ত্রের গ্রয়েগ ও সংভারের কথা বলা হইল উৎতৎকালে 
সৈশ্তমগুলে উহাদের কি নে ভরঙ্গর ক্রিয়! ভর তাহা সব্ধ শান্ই বর্ণনা করিয়াছেছ।। 
এখনকার দিনে জলে-স্থলে শন্তরীঞ্গে নে ঘৃদ্ধ চলিতেছে ভাহার সংবাদ 'কাগঞ্জে 
পড়ির মামরা স্তম্তিত হই। কিন্ত গেকালের বুদ্ধ আারও ন্য়ানক,। একট; 
গঠঠান্ত মানত আামর! দিতেছি। 

বিদূুরথের মোন্ন নিবারণ জন্য দিদ্বধাজ বারঅপ্ধ গ্রয়োগ করিলেন। মেদ 
অন্্ নিক্ষেপ করিবাধাত্রই চারিদিকে হদাল বনের ন্যায় ক্ুষঃবর্ণ মেবুপংক্তি 
উদিত হইল | গেই সকল মেণ ভইতে নিরন্তর বৃষ্টিধারা নিপন্তিত ভইয়া গিন্ধুরাজ- 
নিক্ষিপ্ত হু ভাশনকে হাতি শীষ্ব গ্রাস করিপ। আর চারিদিকে শীকুর সম্পৃক্ত 
সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিগ। সঙ্গে, সন্ধে মেৰ গানে বিষ্যাংপুগ্ন জুবরণবর্ণ সপে 
স্তায় ও সুন্দরী যনতীর কটাক্গের ন্যার করাড়া করাতে খা গেল। রেখিে 
দেখিতে ভীষণ মেঘ মণ্ডল দিক্‌ বিদিক গ্রপূরিত করিল আর মুফলধারে মহাশকে 
কতান্ত-দৃষ্টিসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইত লাগিল এই মেঘাক্কের যুদ্ধে 
পাতাল তল হইতে অনলের উঞ্ণ ভাপ সমুখিত তই । আজকাল কার দিনও 
বিজ্ঞান-সাহাগে এইপ্ূপ বাম্প প্রয়োগ করা হইনেছে। গ্রভেদ এই তখন 
মন্ধ শক্তিতে এই সমস্ত হইত, এখন স্থলে বিজ্ঞান দারা কতক কতক ভইতেছে। 
মাম্মবোধ সমৃদ্িত হইলে যেমন নিরতিশপ আনন্দরসের উদ হয়, সংসার বাসনা 
ভিরোহিত হয়, সেইরূপ দেবা খুদ্ধে? বান্প ্ষণকাল মধো ঘুগতঞ্চিকার স্তায় 
প্রশমিত হইল। তখন পৃথিবী পন্ধ পারপূর্ণ হওয়াতে লোকের চলাচল রহিত 
হইল। পিন্ধুরাজ তথন সসৈন্ে দিন্গসলিলে মগ্ হইতে ছিলেন ইহা নিবারণের 
জন্য তিনি বাধুমন্ত্র ত্যাগ করিলেন । বান্মন্ত্র ভ্যাগ করিলে বাত্ব দ্বারা আকাশ 
কোটর পরিপুরিত হইল | বাযুবাহ তণন বেন গ্রমন্ত হইয়া কল্লান্তকালীন মারুতের 
স্টার ভীষণ নিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল। জনগণ গেই প্রবণ বায়ু দারা আহত 


ফোগবাশিষ্ঠ ॥ ৪৬ মর্থ। ৮৫ 


১৬১ লীলা উপন্যাস। 


হয় ঘেন অশনি নিপাতে নিগীড়িতাঙ্গ হইতে লাগিল। পরম্পর পরম্পরের 
প্রতি শিলাখগ্ড নিক্ষেপকালে যেমন শব্দ হয় সেইরূপ. প্রলয় সমীরণ সদৃশ 
মচাঁসমীবণ শর্ট করতঃ প্রচ্ডবেগে রণস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। | 
নীহার € ধূলি পরিপূর্ণ বাু তখন বনস্থলী কম্পিত করিয়া, বুক্ষশাখা ছিন্ন ভিন্ন 
ক্র, ক্ষুদ কষদ বৃক্ষ উন্নলিত করিয়। আকাশে পক্ষিবং ভ্রামিত করিতে লাগিল। 
স্টার্দিকে সৌধ সকল চূর্ণ বিচর্ণ হইতে লাগিল ৪ অন সকল ছি ভিন্ন হইতে 
লাগিল): নদী যেমন সবেগে রি পল্লব বহন করে স্তাঙ্ার হয় বিদ্রগের! রথ 
“সই ভগ বায়ুবেগে বাহিত হতে লাগিল। 
এই রি বন ষন্ধ ভইতি। বিদ্রথ তখন পানু অন্ নিণারাণের ভঙ্গ পর্বত] 
পর্বিভাগ করিলেন | তাহাতে সকল প্রকার শব-চংকারদিশ্বাস শব। ডাংকার 
পরগন,শন্তু, আাক্কাব- ছ্চান্য ভীষণ শব্দ ও চিৎকার-উদ্ছুট স|ম!রকগণের শন এই 
সমস্ত ও অনযানা শব্দ শমতা প্রাপ্ত ভইল। উচ্গার পরে বজান্ব, রঙ্গান্্, পিশাচাঙ্গ, 
রূপিকা স্ব বেতালাক্, রাক্ষসান্্, বৈষ্ণবান্ব, ইত্যাদির গ্রায়োগ ৪ সংগার হঠাত 
লাগিল। সিন্ধ্বা্ দুদ্ধ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন বিদুরণ কেবল 
মাজার অঙ্গ নিবারণ মার করিয়া কালক্ষেপ করিতেছে 1 
সিন্ধরাজ এই হাবিয়। দাদ্ধে কগঞ্চিং অবতেল। কথিয়াছেন এমন সমরে বিদুরথ 
আগ্নেয়া্ধ পরিতাগ করিলেন । এস আন্দে সিজর!ছের রথ শুষ্ক তণের নায় 
গ্রঞ্চলিত হছে লাগিল। দিদ্ধুরাজ ধারণা দ্বারা অগ্নি নিবারণ করিয়া রগ 
পৰিত্যাগ পূর্বক ভলে আবহীর্ণ হঈলেন। তখন উভয়ের খডা যুদ্ধ আরম্ত 
হঈল। অকনল্মাৎ বিদুরথ খড্রণ ভাগ করিয়া শক্তি গ্রহণ করিলেন । সেই শক্তি 
নভীদণরবে সমাগত হট্টবা স্লিন্ধরাজের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল । 
গেরূপ স্বীয় কামিনী ভর্ভীর প্রিয়ানষ্ঠান করে না মেইনূগ সেই শক্তি 
সিন্ধুরাজ্ের মৃত্যুসাধন করিল না, পিন্ধ সন্বার! ঠাভার দেহ হইতে গ্রভৃত শোণিত 
ক্ষরণ হইতে লাগিল। 
অপ্রবুদ্ধ লীল! বড়ই হধিত|| শিনি দেবীকে বলিতে লাগিলেন দেখি! দেখুন 
শিন্ধুরাজের বক্ষ হইতে কিরূপ চলু চুলু শব্দে শোণিত নির্গত হষঈতেছে। আমার 
স্বামী জয়লাভ করিলেন। ] 


৩৬৬  হোগবাপি । ৪৬ রি । 


লীল! উপন্যাস। ১৬২ 


এমন সময়ে সিদ্ধুবাজের জন্য আর এক.্বর্ণময় রঘ আনীত হইল। দ্রেবি! 
দেখুন আমার ভর্তা এ রথও মুপগরঘাতে চর্ণ করিলেন। লীলা! পর মুহূর্তেই 
বলিতে লাগিল হায়! কি কষ্ট সিন্ধুরাজ আবার শরবর্ষণ করিতেছে হায়। হায়! 
আধ্যপুত্র এবার ছিন্নধবজ, ছিননরথ, ছিন্নশর, ছিনপারথি, ছিননকার্খ।ক, ছিন্নচর্মম, 
ছিন্নগাত্র হওয়াতে সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন । হা ধিক! কি কষ্ট! আধ্যপুত্র 
ভূতলে পতিত হইলেন । এ থে তিনি অতি কষ্টে অন রথে আরোহণ করিডেঃ 
ছেন। কিন্ত একি! সিক্ধুরাজ দ্রুভবেগে আতিয়া রথারে|হণেক্ছ গঠারাজার 
শিরশ্ছেদ জন্য অ্ত্রাঘাত করিতেছে । 

অহে!।! দেবি একি হইল ! আমার ভর্ভার আহতশির হনে পন্মরাগ গন্নি 
শোণিত নিঃস্ত হইতেছে । এ সিদ্ধ আবার আগার স্বামীর মণল সদৃশ কোমল 
জান্ুদ্বয় ছিন্ন করিবার জগ্ঠ খদগ দ্বারা আাথাত করিতেছে । হায়! আমি হত 
হলাম । 

লীলা পরশুছিন লতার ন্যায় মর্ভিত হইল | এদিকে সারণি বিদুরথের দেহকে 
রথ দ্বারা বহন করিতে চেষ্টা করিল। সিন্ুরাজ সারণিকেও অন্্াধাত করিল 
কিন্ সরম্বতার গ্রভায় পারথি পদ্মরাজার গৃহে শবগ্রার দেহ আনয়ন করিতে 
সমর্থ হইল । মশক ঘেমন জালোদর গর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না দিন্ধুধাজও 
সেইরূপ পদ্মগুহ্থে প্রবেশ করিতে সমর্থ হল না। বিদূরথের দেহ তখন ভগবী 
সরস্বতীর সন্মথস্তিত কোমলান্তরণ সমন্বিত স্থখমরণ যোগা কোমল শব্যায় স্তাপি5 
5ইল। 
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ব্রয়োবিৎশ অধ্যায় । 


নৃতন রাজ্য স্থাপন । 


স্পস্বাছা “হত হইলেন” "হত হইলেন” এই শব্দ দেখিতে দেখিতে চারিদিকে 
ছড়াইয়া 'পড়িল। নগর তখন অরাজ্জকতার এক প্রচগুমূদ্তি ধারণ করিল। 
'!গরিকেরা গৃহ মামগ্রী ঘত দূর পারিল সংগাহ করিয়া শকটারোহণে কলঙাদির 
মহিত কাদিতে কাদিতে পলায়ন করিতে আারস্থ করিল। দুদ্দমা শক্রগন পথিমধ্যে 
তাহাদের কলত্রাদি কাড়িয়া ল্টতে লাখিল। “লাক সকল পরজ্র্বা লুঠন করিতে 
প্রবৃত্ত,দইলে। দেখিতে দেখিতে নগর অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল। 
বিপক্ষীয় জনগণের নূতা, জয়লাভ জনিন্ত আনন্দ নিনাদ, আরোহিবিহীন হস্তী, 
অশ্বের নিনাদ, কবাটোতপাটিনের শব সিপিত হয়া অতি ভয়প্রদ হষটয়া উঠিল। 
লুদ্ধ যোধবুনদ লুষ্ঠনে প্রবন্ত হঈল। চোরের! ঢুরী আরম্ভ করিল। দুরাম্মার! 
নারী বধ করিয়া অলঙ্কার অপহরণ করিতে লাগিল। চ'গ্চালেরা রাঁজান্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া সুখান্ুভব করিতে লাগিল ।  পামরগণ রাজভোগ্য অনাদি 
অপহরণ করিয়া! ভক্ষণে প্রবৃত্ত হল | ভেমঙ্গারধারী শিশ্তুগণ বীরগণ কর্তৃক 
পদ দলিত ও আহত হষ্টয়। রোদন করিতে লাগিন। দুরাশয় যুবকেরা অনেক 
নুবতীর কেশাকর্ষণ করিয়। আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চৌরগণের হস্তচ্যুত 

মন্ামূল্য রত্রাজি পথে নিপতিত হওয়ার পথিকের বদন হান্রপ্রুল্ন হইল। 

সিন্ধু ক্ষীর রাজগণ ঘোষণ। করিলেন অগই পিন্ধরাজ নৃতন রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইবেন । তথন অভিষেক দ্রব্য সংগৃহীত হইতে লাগিল, গু্ঠোগকরণ আনীত 
হইতে লাগিল, মন্ত্রিগণ শিল্পীদিগকে রাজধানী নির্মাণের আদেশ করিতে 
লাগিলেন। সিন্ধুরা্জের প্রির পাত্রের অট্রানিকার উপরে আরোহণ করিয়। 
নগরের মৌন্দর্ধ্য দেখিতে লাগিলেন । খিদ্দুরাের পুত্র যুবরাজ হইলেন, চারিদিকে 
উহা সমুদেবাষিত হইল। শান্তিরক্ষক ভটগণ চোরগণের দৌরাত্মা নিবারণের হান 
টাকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পিদরপের রা রাড মকল শনির পলায়ন 
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করিতে গাগিণ এবং গে গ্রান হইতে ভাড়িত ইউহে আগিল | সি্গর।জের দৈগ্িগণ 
রাজান্িত গ্রাম নগর পুঠন কারতে পাগিল। কোথাও দু তখস্ুগণের রোধন- 
পুন, কোথ।ও ভিতশকুগণের ভদ্যধবশি, কোথাও হয় হৃত্তী রথ" প্রহৃতির শব্দ, 
নগর এ শন্বে পরিপুরিত ইইল | পিগর।জের জর এইট শব্দে অনগণ হের বাদন 
করিতে লাগিল । সিঙ্গুর নুহন বাণ পাঁজা হউগেল | 


চতুর্ধিংশ অধ্যায়। 


দ্বপ্ধের ভিতর স্বপ্ন 
40 


দ্বিঠার। লীলার স্বাসা প্রাপ্ত । 


ডান কি জীবনটা একট ভার সহ্য ভাব? 

ক নাভারে? 

বড় বড় কেহহ ৩ ভাবে তা। 

বড় কাদে খল? 

তুমি কারে বল? 

এই পাশইবেব-ব্যাদধেব হত] পিকে । 

এ সব সেকেলে বড় লোক এগছালে এ সব বডতে কুলাইবে না । 

সতোর আবার এক।ল দেকাল আছে ন[কি 2 তুমি খল জীবনটা স্বপু, কিছ 
এক।লের বড় লোক লিংফেলো" বদেনন নাহ হজ রিয়েল পহইয়। তল আর্নেষ্টা । 

তুমি বিলাতী গুদের কখ। বগিতে 2. সেখানেও বারা সব্ধবাধীসগ্জ হ 
বড়লোক, তাহারাও খাতা পহা ঠাঠাহ বপেন। 

কে? 
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€901 1100 15101111100 ৬101) &310600). 

আমাদের জীবন স্বপ্নে পরিবেষ্টিত। 

কে বলেন ইহা ? 

কেন- শ্রেষ্ঠ বিলাইতি শেক্ষপীরর | 

উনি হয়ত এক জারগায় বলিতে পারেন। আর কেউঃ 

১1016 1২ ও 31997) ৪10৫ 19156৮10705, 

গীবনটা নিদ্রা ও বিশ্বৃতি। 

ভাইঙ। একথা কে বলেন ? 

৬ 010১%0707, 

বাক । জীবনটা কি সত্য সত্য স্বপ্ন ? 

নিশ্ভুই । তুমি আমি দীর্ঘ স্বাঞ্পে পড়ির। গিয়াছি। আমাদের এ স্বপ্নের 
বিরাম নাই। এস্বগ্প আর ভাঙ্গেই না। তুমি জীবনটাকে স্বপ্ন বলিতে রাজি 
নও আমি কিন্ত এটাকে পুর্ণ মাত্রায় স্বপ্নের মত অনুভব করিতেছি । দেখ অমন 
সবল সুস্থ পিতা মাতা, অমন সুন্দর ভ্রাতা ভগিনী, অনন ফুটন্ত ফুলের মত সরস 
পুত্র কন্ঠা__-ইহারা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গিয়াছে । ভ্াহারাই জানাই 
ধিরা গিরাছে এট। স্বপ্ন | আবার বাহািগকে দেবতা বলিয়া বিশ্বীন করি ন্থৃধু 
বিশ্বামই কি করি যাহাদের জ্ঞানের তুলনার তেমন জ্ঞানী আর কোথাও পাট নাঃ 
আর আজ কাল ধাহারা জ্ঞানের গল্প করেন হারা বাহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির 
কথ। লইয়া মহাজনী করেন-_সেই বশিষ্ট ব্যাসাদি দেবহাগণ নতমুখে উদ্ধবাহ হর 
বলিতেছেন জীবনট। মহাশ্বপ্র-হহাদের কথার সহিত যখন জীবন দিলাইয়া দেখি 
আবার বাহার! ইহাদের কথা মত চলিতে চেষ্টা করিতেছেন ভীহাদের অন্তভবের 
কথাতেও শুনি জীবন শুধুই ন্বপ্ন। ইহাদের কথা নানিব শা ত আর কোন্‌ 
বিবরাসক্ত সাধনা বর্জিতের কথা মানিব খল? 

আচ্ছ।। এখন ত বিদ্ুরথ মরিলেন বা মৃত্ঠা শব্যার শুইলেন 2 ভার পরে 
কি বলিবে? ভৃগু সংহিতার তুমি তোমার তিন জন্মের সংবাদ পাইবে পুর্ব 
জন কি,ছিলে--কোন্‌ অপরাধ করির। এই জন্মে এই হইঈরাছ আপার এইট 
জন্মের কর্মের ফলে আবার কোথায় ধাইবে | সত্য মিথ্যা ৬কাশীধামে একথানি 
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ডগু সংহিতা একজনের কাছে আছে। জন্ম-কুণগুলী লইয়া মাও । মিলাইয়া 
দেখ মিলিবে। 

বশিষ্টদেৰ তিনি জন্মের সংবাদ দিতেছেন। মধ্য জন্ম হঈতে আরম্ভ করিতে 
ভইবে। মধ্য জন্মের পূর্বে গ্রথম ও শেষে ভাবী জন্ম। বশিষ্ট ব্রাহ্মণ, অরুন্ধতী 
ব্ান্গণী , এই প্রথম জন্ম । দ্বিতীয় জন্মে, পন্মরাজা 'ও লীলারাধী। 'বশিষ্টদেন 
এখান হইতেই আরম্ত করিয়াছেন । আর তৃতীয় জন্মে বিদুরথ ও লীলারানী 
এই তিন জন্মের পরে বিদুরথ ও লীলা কোণায় গেলেন মে সংবাদ "দিয়া 
বশিষটদেব ম'পোপাগান শেষ করিতেছেন । 

প্রবদ্ধ লীল। দেখিতেছেন ভর্তার শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট । ভর্তা মূঙ্ছিত। তখন 
তিনি ভগব্তী সরম্বতীকে ছিজ্ঞাম। করিলেন অধ্ধিকে ! আমার ভর্তা দেহ- 
পরিভ্যাগে প্রবৃন্ত হঈয়াছেন। 

সরস্বতী। পুতি! রাষ্ িপ্লব ৪ মহাড়ম্বর সম্পর যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে 
জানিও রাষ্ট্র ও মহীতল ইহাদের কিছুই বিনই হইল না। কেন জান? জগক্ট! 
স্বপ্ী। স্বপ্লাস্থুক জগৎ ভালমান হইলেও ইহার স্থিতি কোথাম্ব বল? মনঘে! 
ভোমার হর্তা বিদূুরথের এই পার্থিব রাজা ভূপতি পদ্মের অন্তঃপুরস্থ সেই 
গৃভাকাশে। আর পদ্মনরপতির বঙ্গী'ও৪ আবার বশিষ্ঠ ব্রাঙ্গণের সেই গাকাশে 
অবস্থিত । 

বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহের মধাস্থিত শবগৃছে এই জগৎ, আবার এই জগন্মধ্যে 
বিদূরথ ব্রহ্ধা্ড। তুমি, আমি, এই লীলা! বিদুরথ এবং এই সসাগর! মেদিনী 
এই সমস্ত মিথা। হইয়'ও সেই গিরিগ্রামবাপী বিপ্রের গৃগতাস্তরস্থ গগনকোষে 
অবশ্টিভ। | 

স্বায়ৈৰ কচত্ি বার্থে ন কচতোৰ থা কচিহ। 
ভদ্পদং পরমং বিদ্ধি নাশোৎপাদ বিবর্জিতম্‌ ॥ ৯ ৫২ দর্ণ 


আ।য্ই এর উ আকারে কখন বুথ! প্রকাশিত হন, কথন বা অপ্রকাশিত 
ভষ্য়াই থাকেন! তথাপি যে আম্মা ই ত রূপে বিবগ্ঠিত হয়েন হিনিই উৎপস্তি 
নাশ বঞ্জিভ পরমপদ। 


(যোগবাশিষ্ঠ। ৫২ সর্গ। ৩৭১ 
লী--২৯ 


১৬৭ | লীন। উপন্যাস । 


স্বয়ং কটিহমাভাতং শা স্তগদমনামরং। 
কিন মণ্চুপ গেছেন: স্ব স্বভাবোদিভাস্মনি ॥ ১০ ৫২ সর্গ 


সেঈ শান পিষ্মল পরমপদ আগনিই আপনাতে শ্কুরিত, অপনিই আ।গনাতে 
গ্রহ ভামিত। মংনপে ৪ শ্বুরণরপে তিনিই আছেন, তিনি 'গরতিভাত 
হ্ন্টেভেন। সংকপট তিনি “আপনি আগনি)। ও ভার ঝলক--দবদন্বনে 
রবিতু এই দুগগাণ। ইনিই অ্ডপপরগানে কী চিন অভাব দারা 
আপনাতৈ আ।পনি মুদি ত। 

ব্লণদথি গেঈ নণপর্থরে ভহাকাশ খাতীত আশার কি আছে? ভূগকাশ 
আবার শুগবাঠীচ আর কি? শগে শুগ থাকে 2 মেখানে জগৎ কোথা? 
ভগৎ যখন ভুতাকাশেই থাকে না তখন ভাতার চিদাকানে থাকার মন্্ীৰন। 
1787 এপি বল আাভে । রজ্জুকে পূ মত দেখা বাইতেডে ২ এ থাকা 
নান্কিতে | কিন্তু দমদ্্র্টা না থাকিলে নান্তি কোথায়? দান্তি কাহারই বা 
হইবে? গতএব রা বাস্তণ ঘঙ্ষিত্ব নইি। থাহা আছে আভা সেই নিচ্ঠ 
গরমপদ। পিই, ভাগে চি কীদণী অশতা সামা? হিগননঘান্োৰ ভ্রম 
সন্ভাতো বদণ্তি এরজং গর্ত | ১৯ ৪? 


ভাই ধলা হয় ভয়: 


সর্ধাং শুন বিজ্ঞানং সের্ধাদি গিরি জালকম। 

নেদং কুডাময়ং কিধির ঘগা গ্রে মতাপুররম্‌॥ ১৭ 
এই মেরু এইট ভূধর এই সন দত মেঈ শূগ্র্ূপী চিদাম্বার স্বরূপ। আকার 
বিশিষ্ট বাগ কিছু দেখিভেড আহা নাই। এ সকলের দৃণ্ততা স্বগদৃইি মহাপুরীর 
গায় অলীক | স্বপ্পে বড় বড় খর, বাড়ী, বাগান, ভূপর, আকাশ, সদুদ, নদী 
সমন্বিত মাপুরী দেখিতেছ ; বাস্থবিক বল উহা কি? স্বপ্নে ক হইতে গ্রাদেশ 
পরিমিত স্ানে-তিৎ পরদেশাবচ্ছিন আনমচৈতন্যে লঙ্ষ লক্ষ ভাপমান পর্বাতাদি 
লোকে দেখে। পরমাণু ভুলা এই মনে লক্ষ লঙ্গ জগ দেখা বায়; মে 
মব'করলীত্রকেব আয স্করে ক্গরে অবপ্তিত। স্বপ্ন নিশ্মিত নগরের গ্টায় 
ভিত, স্ধ্যে বিগ বি চিদণু-কি না জীবভাবের মধ্যে 


৩৭হ নোরিবাগি ৫২ মর্গ। 


লীল! উপশাস। ১৬৮ 
বিজগং আবার জিিগ্গতে চিদণ আবার চিদণুর মধ্যে এক এক অগৎ উচার 


অন্য কোথায়? 
লীলে! এই সমস্ত জগতের মধো দে জগতে পন্ুতগতির শবদেহ অবাছি 
গৃত্য়াছে তোদার সগত্ী লীগা পুরে তোমার অঙ্ঞহসারে সেখানে গিয়াছে । 
তুমি দেখলে তোমার নুধে লালা মুচ্ছি5 হইগ। বে মুচ্ছা হইল সেই কিন্ত 
গল। আপন ভ্ভী পল্নপতির নিকটে উপস্থিত হইল। | 
লীলা! গা! কিপ্রকারে দেত পারিনী হইয়া তিনি আমার মগঙ্থাভারে 
সেখানে রঙ্য়াছেন? মহারাজের জনগণ ভাজার কি গ্রপার ন্ধগ 'দশিতেছেন র্‌. 


শাহাকে দেখিনা তাহার কিই বা বণিতেছেন ? 


হা 


তি 


সরন্থতা। লালা! মঠ্য কা কি ভাহাত বুঝতেই] খনে সাথ ৪০ 


ততপধং পনং পিদ্ধ নানোতপার বিবজ্জিতস্‌। 


দয় কচি হমাভাভং প1গ্রনাগিননামযন্‌ ॥ ১৪ ৫২ সর্গ 


রি 145৮5 টি দ্র ২ 1৯ ১ 5: ৬ 
রথ তৃগ্ব শান্ত বখন না থাকে হখন দষ্টাত নাভ, দ5 শাত। যখন ডট 
ফি 


নাই আর দৃশ্ঠ শাই ঠখন থাকে কিঃ বিনি থাকেন তিনিই মেউ আদর জান 


2 


স্বরূপ ব্র্ধ বা রাগ ব ঝ| শুগবাম বা মেই গর্ধপদ 1 সন্ত; পরনগদ মিনি 


তিন উৎপত্তি বিন!শ বঙ্ছিত। ভিন শা, শা, শিপারিণহ আছেন হথাপি, 
কখন জগত্রূণে বেন একী প্রা হন এ নিথা। সেই ভন 


বগিভেছি মওপ গৃঠে নর্থ পয জাবে সনদিত ভঠয়। স্ব বাবগাতেত বিহার 
কারতেছে | অথচ ভাহাতে জতং ৭ ক্ষ্ট কিছহ নাত | আই বলিয়া বল। দার 
জগংট। হাঠ। দেখ যাইভেছে তাহা অপ ও আকাশ দধীপ। প্রকৃত কথা কি 
ভাহাত দেখিতেছ 5৭৪ বদি পদ্রভূপতির শিকটে নানাকে লোকে কিক্ুগে 
দেখিতেছে শুনিতে চাও ত বান পবন কর। 

(হামার সানী পন্ননরণতি সেই শঝদেহ যে মলে শবাগ্চত দে5 এগডগাকাশে 
এই গরদমান জগন্মরা হবাগ্ি দেখিতেছ্ছেন | তুমি যখন অপ্র্গ ছিলে তখন, 
শোকে টে হইর। আমার শিট খর চাঠিয়াছিলে ভোমার ছামীর জীবাযা। 
বেন পেট অগুপাকান ছাড়িরা কোণাও না বান। পন্মভগির জীবাত্মা কিন্তু 


টা 


দোঁগ শিট ৫২ সর্প । ৩৭৩ 


১৬৯ লীল। উপন্যাস । 


মুক্ত হন নাই। কাঁজেই ত্তাহার যে সমস্ত প্রবল ধাসনা ছিল তা সেই মণ্ডপা- 
কাশেই স্দুরিত হইতেছে । তাই তিনি এ মণ্ডপাকাশেই প্রান্তিষয়ী জগং দশন 
করিতেছেন। বংসে! এই যে যুদ্ধ তুমি দেখিলে হা ভ্রান্তি যুদ্ধ। এই সমস্ত 
জনও জন নহে। সমস্ত ্রান্তি। সনন্তই আম্মার স্বপ্ন। লীলা যে ভূপতি 
পদ্ধের দষ্ধিত হৃইয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তির বিলাস । হে ণরারোছে ! তুমি ও 
“এই দিত লীলা, তোমর1 উভয়েই স্বপ্রপদৃশ । (তোমর। যেমন মহারাজ পদ্ধে স্বপ্ন 
তেমনি মহারাজ পল্প ও তোমাদের স্বপ্ন । তোমাদের ভর্ভার মত আমিও তোমাদের 
' অগ্তবিধ' ্বপ্ন । “তখৈবাহমপি স্বয়ম্” ॥২৯॥ ৫২ সর্গ॥ ঈদৃণী জগৎ শোভাকেই 
দৃশ্ত বলে। ফলে “ছইি5| দৃগ্ঠ নহে” এই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে দৃষ্তশন্দার্থ 
থাকে না। যিনি থাকেন তিনি পরিপূর্ণ আত্ম! । এট পরিপূর্ণ মাআ্মার আশ্র্ে 
তুমি মি লীলা ও এই নৃগতি, এই জন।কীর্ণ সংসার এই সব ত্বদীনন ত্রান্তিরষ্ট 
বিজন্তপ। যে প্রকারে সেই মহাচিতের মিখা কল্পন। হইতে এই সমগ্র 
উঠিয়ছিল ও উঠিষ়াছে, রাজমহিবী লীল|ও সেইব্পে সমুখপন। হইরাছিন। 
তোমার ভর্তী তোমার মনঃকল্সিত আবার তোমার সপন্রী পীলাও তোমার মনঃ 
কল্পিত ভর্তার মনঃ কল্লিত। স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন ইহাতি। যে দিন তোমার 
ভণ্তীর চিত্ত লীলা মৃত্তির বাননার বাসি5 হইয়াছিণ সেই দিন সেই চমংকার স্বভাব 
চৈতন্য কাঁশে তোমার স্ায় আকার বিশিষ্টা এই লীলা দৃগ্তত্বে পরিণত ইইল। 
বুঝিলে দ্বিতীয়া লীলা তোমার প্রতিকৃতি হইল কিরূপে? ভূপতি পন্সের চিত্ত 
তোমাময় হইয়াছিল । তীহার মরণ মূচ্ছায় তাহার আম্মাতে অন্ত বাসনা সকণ 
যেমন স্ফুরিত হইল তোমার প্রতিমুন্ভি এই দ্বিতীয়া লীলারও সেইরূপ স্ফুরণ হইল । 
যেদিন তোমার ভর্তার মরণ হয় সেই দিনঈ তোমার ভর্তা এই খাসনামরী 
ভংপ্রতিবিষবময়ী লীলাকে দেখিতে পাইলেন। তীহার চিত্ত নিজেকে দেখিল 
বিদূরথ এবং তোমাকেও পাইল দ্বিতীয়। লীলারূপে। 

চিন্ত যখন ভৌতিক ভাৰ অগন্ুভব করে তখন ভৌতিক ভাবকেই সৎ মনে 
করে কিন্তু আতিঝাহিক ত।বকে-__-ভাবনাময় ভাবকে কন্পিত জ্ঞান করে। আবার 
চিত্ত যখন আধিভৌতিক ভাবকে অপং মনে করে তখন আতিবাহিক সম্বপ্নকে 
সংরূপে অনুভব করে। এই লীল! বাসনাময়ী হইলেও তোমার ভর্ত! ইহাকে 


৩৪৪ যাগবাশিষ্ঠ। ৫২ সর্গ 


লীল! উপগ্তাস। | ১৭৩ 


উক্ত কারণে বাঁসনামরী বলিরা জানিতেন 'না, সত্যি ধলিয়া জানিতেন।. কারণ 
বাপিতেছি শ্রবণ কর। 

তোমার ভঞ্ত। মরণমুচ্ছরস্তে পুনজ্জন্মমর দ্রমে নিপতিত হউক এট বাসনাময়ী 
লীলার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সে লীল| ও তুমি অর্থাৎ দে তোমারই প্রতিবিষ্ব। 
চিদাত্ম। আবার সর্বগামী। যিনি চিদাস্তায় স্থিতি লাভ করেন তিনি উচ্ছা 
করিলে সমস্ত বাসনারই স্ুরণ দেখিবেন। সেইজন্য তুমিও আপনার বাঁসন।ন 
শরীরান্তর দেখিমাছ এবং বাঁসনানয়ী লীল।৪ তোমাকে দেগিয়াছে। বুঝিতে এ 
সমস্তই ত্দীয় বৃদ্ধিগ্ত বাসনার বিলাগ। যথন বেখানে বে বাসনার উদ হস, 
সর্ববাগী ব্রঙ্গ তখনই নেই ভাবে তরস্থুরূপ দৃণ্ত স্ব দেখার স্তায় দেখেন । 
সর্ধববাপী আম্ম! আবার সন্বণক্তিমান। কাজেই তাহার দেখার প্রভাবে যখন 
যে শক্তির উদর ভয়, সর্ববাগী আদ্ম। তখনই তাহারই অন্গরূপ স্থিতিলং্ছু করেন 
ও প্রকাশিত হয়েন। 

মরণমুচ্ছার অদাধহি 5 পরেই লোঁকে আপন জদয়ে পুর্ব বাদনার উদয়ে অনু ৪ব 
করে _-এই আমাদের দেশ, এই আমাদের পিভা, এই মাতা, এই ধন, এই পূর্বক 
কর্খ, আমরা বিবাহিত 5ঠয়। অভি জদয় হইরাছি, এই আমাদের পরিজনবর্গ 
ইত্যাদি | লীপা! এ বিষয়ের প্রতাক্গ নিদর্শন হইতেছে স্বপ্ন। যেমন 
নি্রাবৃন্তির উদ্ভব মাত্রেই জাগ্রং বাসনা, কত দেশ, কত দেশান্তরকে দৃষ্টিপথে 
আনরন করে সেইরূপ মরণমুচ্ছার পরেও পুর্ব বাসনার উদয়ে জীব পুর্ব বাঁসনারপ 
সৃষ্ট অন্থভব করে। তোমার পুর্ধ বাসন। এীপ্ূপই ছিল তাই তুমি তদনুূপ 
দৃগ্ঠ, স্বপ্ন দর্শনের ঠায় দেখিতেছ । 

এই দ্বিতীয়া পালাও আমার অচ্চন। করির।ছিপ এবং আমার নিকট ইইতে 
বর পাইগ়াছিল যে ইহার বৈধব্য কখন হইবে না। সেই জন এই লীলা ভর্তার 
অগ্রে দেহতাগ করিয়াছে। এখনও দে ধালিকা। হে বরাঙ্গনে! তোমরা, 
উভয়েই চৈতগ্ঠের অংশক্নপিণী 'এবং আমিও চেতনার অনুরূপ কুলদেবী। আনি 
যাহা করিতেছি তাহা করাই আম।র স্বভাব । 

শ্রবণ কর লীলা সদা হইপ্নাও এখানে আপিল কিরূপে? বিদূরথ ভূপতির 
মৃত্যুভাৰ দর্শনে লীলা! মুচ্ছিত। হইল। তুমি তাহ! দেখিয়াছ। তখন লীলার জীব 


শি টিপি শশিীঁটি শিীপিপীিটািটিটি িশিশিিটিতিট শতশশাশীিশিশিশিিিশীঁশিিিশাশিাশীটিশিটাশিশিশীশিটি 


যোগবাশিষ্ঠ। ৫২ সর্গ। ৩৭৬ 





১৭১ লাল! উপন্থা।ন। 


প্রাণবারু সহকারে ত্ববীর মু হঈচে বাহির তইয়া গেল। অনগ্তর নীপা মরণ- 
নুচ্ছান্তে স্বীয় দঙ্গগে রচিত বদ্ধিবূপ আকাশে সেই নেই ভাব অন্কভব করিতে 
লাগিল। 

সম্পথৈযা হাপণনয়ন চন্্শিষ্থানন ল্ী- 

শ্বানেদ্ধা দ়িতললিগ কাশ্গিনাতে। কনা । 

পর্বস্বতণ সরভসনূথী সংঘুত। ম্লান 

স্বগাস্থেব। প্রকতিবিভব। পদ্িনা চোদিতেব ॥ ৫১ ॥ ৫১ সগ 


' প্রবল ভাবনা বণে লীগার পুর্ধদেহ স্মতিপণে ভ।িরা উঠিল। দয়ি্ে 
উপভোগ যোগা শরীর ধারণ করিয়া এই পীলা পবিকর প্রশ্থটি ভা পদ্মিণীর আর 
লাপ্ণাভরিত নুথে কান্তকে উপভোগ করিবার ভঙ্ পুৰবস্থুতি ছার পদ্ম 


তান 


রঙ্গাওম গুর্গী গমন কিয় গ্বামীর সঠিত অিশিত ১ইল | 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় । 


স্ত্যুর পরে । 


পুৰব হইতে মে যেমন ভাবনা করিরা রাখে, মৃত্ঠার গরে তাহার সেইনূপ 
গতি হয়। প্যং যং বাপি ক্মণন্‌ ভাবং তাজতান্তে কলেবরং” প্রাথণিয়েগ কালে 
মে যেবূপ ভাবন। করিতে করিতে কলেবর ভাগ করে সে ব্যক্তির স্সাস্বা সেইভাবে 
ভাহিত ভওওয়ায় (স বাক্তি ম্র্মামান্‌ তদবস্থাই প্রাপ্ত হয় । 

অপ্রুদ্ধ লীলা সরশ্বস্ী দেবীর নিকট বর পাইগ়াছিপ আবার পতিকেই 
পাইবে। লীলা প্রব্ আসক্তিতে নিরন্তর তাহাই ভাবনা করিয়াছিণ। এখন 
মরণমুচ্ছার পরে লীল! পদ্দারজার বঙ্গা'ও মলে গমন করিতেছেন। 

নীলার গ্রাণধায় বণ্ন দেছ হইতে উতক্রমণ করছে তখন কিন্তু ভাবনীমনন 


৩৭৬ যে। যোগবাণিসট। | ৫৩--৫৪ সগ। 


লীলা উপল্টাস। ১৭২ 


অগ্দেহ গঠিত ভইতেছে | সকল জীনেরই ইঙা হয় । আন্দে্ভাব প্রাপ্ত হইয। 
লন্ধবর! লীল। পতি গ্রাপ্সির জগ্ঠ নভো মারে চণিয়াছে। 


ঈতি মঞ্চিন্তা বানন্দমুদ্দাম মকরদবজা | 
পুল্ন/বে পেলবাকারা পক্ষিণীন নভস্তুলে ॥ 
শীগ। আনন্দে কামান্তর। “পতি পাইব” এই আননোৎসনে ভাবনাময় 
লঘু শরীণে পক্ষিণীর গ্তায় লীলা নভক্কাল অনভিকূদ করিতে লাগিল । | 
লীলার সঞ্ঈগরূণ মহাদর্পণ ইন পুর্বে লীপার কন্তা লীলার 'গমন পথে 
আপেঙ্গা করিতেছে । নন্দ! জ্ঞপ্তিদেবী প্রেরিত । 

নীলা সমীপে আসিল | নন্দা জিজ্ঞমা করিল । ভুমি 5 স্বথে আসিঘাছ ? 
আমি তোমা কন্তা। চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার জপ্ত এই 
আকাশ পথে অপেক্ষা করিতেছি । 

পীগ। মনকে জপ্রিদেবী বলিয়। নম করিল। বলিল 

দেশী! ভর্ত,ঃ শমীগং আ।ং নয় নীরজলোচনে। 
মভহাং দশনং রা কদা8৭ নিশ্ স্কালম ॥ 

পেবি। ভ্রু ফ্সীলে আমাকে গইয়া গন কমললোচনে 1 মহাতেখ ধশন 
কি কন নিক্ষল হর? 

“এঠি তবৈন গঙ্ছাব” কুমারী এণিশনচল আমরা সেইখানেই ঘাই। কুমারী 
গ্রে চপিল আর পীলা৪ আকাশ পথ দেখিতে দেখিতে পশ্চাতে চলিল | বিধি- 
নিদ্ধারিত হস্তরেপা থেমন মানবের হস্ছে গিয়া উদর হয় সেইরূপ মাতা ৪ কন্ট। 
অস্বর কোউর-আকাশ মধ্য প্রাপ্ত হইল। 

মেঘ সঞ্চার স্থান অতিক্রম করিয়া তাহার। বায়রাশির মধো গ্রবেশ করিণ। 
থা হতে সুদানাগ এবং ক্যানন অঠিকূম করিয়। তারা-পথ অতিরুম 
করিল। ত্বরিত গননে ভাহার। ক্রমে বার উন্দ সুর ও দিদ্ধগণের লোক উল্লজ্ৰন, 
করিল পরে বিঃ ও শহেশ্বরের লোক প্রাপ্ত হইল । হর তরঙ্গ গরর্পর পার হইয়া 


আপিয়াছে। কুম্ভ ভগ্র না৷ হইলেও তন্মধাগত বরদের কণা ধেমন কুন্তেব বাহিৰে 
আইসে ম সেইবাপে স্ দ্ধ লালা রক্গাখর্পবৰ তে বাহিরে আসিরা পড়িল। 


চিনি । ৫৩৫৪ সর্গ। ৩৭৭ 


১৭৩ লীলা উপন্যাস । 


স্বচিত্রমাত্রদেহৈষা স্বসঙ্কলস্বভাবজং। 
অস্তরে বানুভবতি কিলৈব নাম বিল্লমম্‌ ॥ ১১ ॥ ৫৩ সর্গ 


আপন মাপন চিত্তই জীবের প্রধান দে5। কিন্তু দেহ ভষ্টভে স্বভাবতঃ 
সম্বল্প অজত্্র ভাবেই ঝলক দিতেছে । সক্কন্-সন্তত বিভ্রম তাহ! হইতেই 
জন্মিতেছে ।' লীল! সেই বিল্রমঈ অন্তরে অনুভব করিতেছিল। থাওয়া আসা 
প্যুস্তই,চিভ বিভ্রম। দাওয়া আসা মিথা। হঈটালেও শ্রমে সমস্ত সা বলিয়া 
অনুভূত হয়) 

্ধাুর্পর মআতকম করিয়া! বন্ধাণ্ডের গর পাবে, আসিয়। লীলা! জলাদি সপ্ত 
আবরণ উল্লজ্ঘন করিয়া আমি । সম্ুথে অপার সীমাশুন্ত মহাচিদ্গগন | এই 
মচ চিদাকাশ কত বড়? 


এস্প অদৃষ্টপারপর্যযন্মতিবেগেন ধাবত।। 
সর্বাতে। গরুডেনাপি কল্পকোটিশনৈরপি ॥ ১৩ ॥ 


গরণ্ড শতকোটিকল্প মহাবেগে ধাবিত হইলেও এই চিদাকাশের অস্য দেখিতে 
পান না। তাহার! মহ] চিদগগনে দেখিলেন অসংখ্য ব্রঙ্গাণ্ড। এক বন্ধাণ্ডের 
লোক অপর ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জানিতে পারেনা । কীট যেমন অলক্ষ্যে বদরি ফল 
মধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ লীল! কুমারীর সহিত এক রঙ্ধাণ্ডে প্রবেশ করিল। 
সে ব্রহ্দাণ্ডে বঙ্গা, বিধুর, ইন্জ প্রন্ডুতির ভাস্বর পুরমগুল আছে । লীলা এ দকল 
অতিক্রম করিয়া তত্রস্থ নভোমগুলের মধ্যভাগে শ্রীমান্‌ পদ্ননরপতির মহীমগ্ডল 
প্রাপ্ত হইলেন। তখন লীলা রাজধানী দেখিলেন। শ্রাহার ভিতরে লীলার 
অস্থঃপুর তাহার মধ্যে মগ্ডপ। ম'গুপে পুষ্পাচ্ছাদিত পদ্মক্টতির শবদেহ। লীলা 
শব পার্থে অবস্থান করিল। লীল। আর কুমারীকে দেখিতে গাইল না । কুমারী 
মাঙ়ার মত কোথায় লুকাইয়! গিয়াছে । 

লীল! শবরূপী ভর্তার মুখের দিকে তাকাইযা আছে আর ভাবিতেছে আমার 
এই স্বামী সংগ্রামে সিঞ্ধরাঞ্জ কর্তক নিহত হইয়া! এই বীরলোকে আপিয়াছেন এবং 
স্ুখ-শধ্যায় শয়ন করিয়া আছেন । (দবী আমাকে কপ করিয়াছেন আমি সশরীরে 
এই লোকে আসিয়া তর্তৃপব পাইলাম । আমার কি সৌভাগা | আমি « ধন্যা ! 


৩৭৮ যোগবাশিষ্ঠ। । ৫৩--৫৪ সর্ঘ। ] 


লীলা উপন্যাস । ১৭৪ 


"কামার মত এখানে আর কে মাছে £ লীলা তখন চামর লইয়। সাকাশ বেমন 
চন্দ্রূপ চামরে অবনীমগ্চল নীজন কারে মেইনূপে ভর্শবকে বীজন করিতে 
লাগিল॥। 

প্রবৃদ্ধ লীলা দেবী সরশ্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল দেনি। এইঈত সেট 
গগ্গভূপতি; এই তীহার সে ফনাবর্গ ও সেই দাসীঘণ্ডলী। কিন্ জিন্দা 
করি ইহারা সমাগতা! লীলাকে কিনূপে দেখিবেন £ 

দেবী। ইচারা কেহই চিদাকাশের একতা ব| পরমান্মার পূর্ণতা দোখাতোছে 
না) উার আমাদের প্রভাব জানে না। রঙ্গটচতন্ের 'গতিভাস ও মহ্]নিয়নতির 
প্রেরণা বশে ইহার! পরম্পর পরম্পরকে অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে না। 
নন্যোন্ামেব পশ্যন্তি মিঃ সম্প্রতিবিষিতাৎ ॥২৫॥ স্ স্ বদ্গিতে [ মিথ] 
প্রতিবিষ্ববৎ মন্তনিবিষ্ট বলিয়। সাক্ষি চিদাকাঁশের একতা গুণ দ্বারা পশ্দরিত হয়! 
ঈচ্চার৷ সকলকে মপিন আাঁপন সথ্বন্ধ সহ দর্শন করিতেছে । বাজ। ন্্াভর 
করিতেছেন এই মামার ভার্ধা, এই আমার সখী, এই শাঁমার মহিষী 'এই 
সব আমার তা । দেখ লীলা । এই রতশ্তা তুমি, আমি 9 এই দ্বিতীরা লীল। 
ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিতেছে ন!।  কিরূপে বুঝিনে » উনাদের অজ্ঞান 
মাবরণ এখনও উন্মোচন হয় নাউ । 

ল্লীলা। মা! আপনি বর দিলেন তবুও ললিতবাদিনী লীলা কি জন্য স্থল 
খরীরে পতি সমীপে আসিতে পারিল না? 

দেবী। বাহাদের বৃদ্ধি এখনও গ্রবৃদ্ধ তন্ন নাই বাঁচার! আঁপনাদিগকে মস্ুল 
বলিয়। জানে না তাহার! স্কল শরীর লইয়া পবির নাৰনামন়্ লোকে আসিবে 
কিরূপে? অন্ধকার কি কখন আলোকে সঙ্গত হইতে গারে? সতা কদাঁচ 
অসত্যে মিলিতে পারে ন|; হষ্টির আদি হইন্ডে ভিরণাগর্ভ কর্তক এই নিরম__এই 
অরশ্যস্তাবী নিয়ম প্রবন্ঠিত হইয়াছে । বালকের বেতাল বোধ নতক্ষণ থাকে 
স্ভতক্ষণ কি নির্কেভাল বৃদ্ধি উদ্দিত হইতে পাঁরে? বতদিন অবিবেক জরের 
উষ্ণতা থাকে ততদিন কি নিবেক শীতলতা অনুভূত হয়? “আমি স্থল দেহশালী 
আমি কি আকাশে বাঈটতে পারি” ষে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছে সেকি কথন স্ুল 
শরীরে আকাশে উত্তমাগতি প্রাপ্ত হয়? যদি কেহ জ্ঞান বিচারে নথৰ| পুণা 
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বিশেষ দ্বারা অথবা ইষ্টদেবতাঁর নিকট, বর লাঁভ করিয়া তোমার এই দেহের গায় 
দেহ পাঁষ তবে সেই পরলোকে আসিতে পারে, অন্ত কেহ পারে না। জলন্ত 
অগ্নিতে শুফপন্র যেমন অতিগীঘ্্ দগ্ধ ভয়! নার সেইবূপ এই স্তুলদেহ আহঙ্কার 
বামনা সাত্রময় আভিবাহিকতা প্রাপ্ ভঈয়া গীপ্র বিশীর্ণ হইয়া বায়। বর প্রাপ্ধ 
হইলে ব। শাপগ্রস্ত হইলে আর কি হয়? হা পুর্বরুণ্ত করাকে ফলনোনুথ করে 
দাঁণত সন্জু:€ বঙ্ছ বলির জামিল আর কি নাস্থিদুষ্ট সর্প তথায় থাকে ? 
সেটবূপ 'থাভা আশ্মাতে নাই কিনুগে তাহা সভাফল প্রদান করিবে ? “ব্যক্তি 
মরিমাদ্েঠ এই জ্ঞানটি মিথা। শ্ন্মভব মা । পূর্ব পূর্ব পরিপুষ্ট সংস্কার দায়াই 
ঈহার অনুভব হয়। লীলে। হিবণাগর্ত কর্তৃক শষ্টির এই নিয়ম কল্পিত হইয়াছে 
ভামাদের বাসনাদির উপর নিভর করির। ইহা রচিত ভয় নাই । আবিজ্ঞাত 
নবি অন্ঞ জনগণের শপ্তরেই এই মংসার মমদিত হয়। দ্বিতীয় চন্দরবিষ্ব দূরে 
ভানমান সলে9 শ্যান্তবন্রান্তি বশত? যেমন ভিতরেই আছে বলিয়া মনে তয় 
সেইরূপ । 

লীলা । ম।। এ্থমে গ।তিব।হিক হইতে পারিলেই ত মানুষ অনেকখানি 
শক্কি জাগাঈতে পারে। সকল শক্তিই আশ্বাতে আছে । তথাপি মানুষ পারে 
না কেন? শক্তি জাগাইতে পারিলে আর আত্মস্থিতি লাভ অসম্ভব কিসে? 

দেবী। ভাল করিঘা বলিতেছি--আাত্বরশন করিতে ঘদি কেহ চাষ তা্ঠার 
'এই বিষয়টি ভাল করিষ! ধারণ। করা উচিত। শ্রবণ কর। 

আত্ম! সর্বশক্তিমান। উনি সর্বর আছেন। জ্ঞান মেথাঁনে চিৎশক্তিও 
সেইখানে । ভবে হইল শক্তি অবাক্ত অবস্থার সর্বত্র আছেম। অবাক্তাবস্তার 
ঘিনি আছেন তীহাকে বাক্তীবস্তায় আনিতে হইবে ইহাই কাধ্য | 

দুট বাসনা কর শক্তি বান্ভাবন্তায় আসিবেন। দু বাসানায় খন শক্তির 
উদয় হয় তখন আম্মাশক্তির অনুরূপেই দৃণ্ঠ হন, অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত 
হন। 'আত্ম। হইতেছেন পিতা আর শক্তি মাতা । মেঘে যেমন বিদ্যুৎ খেলে 
আত্মাতে তেমনি শক্তি খেলা করেন। এ দেখিতে ধদি চাও তবে দুঢ় বাসন! কর। 
দু বাসন! করিলে আঁতিবাঠিকত| লাভ করিতে আর কি লাগে? 

ভাবনা করনা-_আমার শক্তি কত? নানা প্রকারের শক্তি আম1তৈ 
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আছে। এই শক্তি সমষ্টিও 'আমি বাট।, এই শাক্তগুলি একতে অব্যক্ত । 
ব্যক্তাবস্থার পরিচ্ছিন্ন শক্তি আমি দেখি বুট ক্র নমষ্টিশক্তি দেখা আগার 
উদ্দেস্ত 1 সমষ্টি শক্তিতে দৃষ্টি পড়িলে বৃঝিতে পারব ম। আমায় ধানে লইর। 
যান কিরপে? জপ ধ্যান ইতাদি শক্তির বাক্তাণ্ঠা | কিন্তু শান্তবী মুদ্রায় পশ্টাং 
দর্শনে যে জপ করে সেই, যাহার জপ কর এর কাভাকেই পশ্চাতে আপন শক্তির 
সীমাশুন্য অবস্থায় দেখে । এ দেখ। হর জ্ঞাপ-)ক্ষে। এই দেখ আর ভাব এইত 
সেই ধামে পৌছিলাম। সেখানে করক্ষ মূণে মণ্ডপ) সেই ম্খপে নার? মুক্তি 
কত স্বন্দর! শক্তি সেথানে শক্তিনানের দিকে টাহিয়। আছেন । এই সুনার দৃষ্ঠ 
দুট ভাবনা কর। বাসনা দু করলেন শা বক্র হইবেন। শক্তি রাক্ত হইলে 
আত্মা বাসনামী মুক্তিতে প্রকাশ হইবেন ইহাও অন্মদর্শনের প্রকার বটে। 

সরস্বতী আবার বলিতে লাগিলেন যাহার তন্বজ্ত এদং যোগাভ্যাস জনিত 
বন্মলাভ করিয়াছেন তাহারা আতিবাহিক লোক প্রাঞ্থ হন অন্তে নভে। 
আধিভৌতিক দেভ মিথা।1 বাচা মিগ্য। ভাত! কিন্নগে সত্য আতিবাহিকে স্থিতি 
লাভ করিবে? “ছায়া কি কখন আতগে থাকিন্ডে পারে ৮. এই পিদূরথ মহিষী 
লীলাও তত্বঙ্ঞা ইনিও উৎকৃ্ যোগ পন্থ লাভ ফরিরাছেন সেট কারণে হনি 
মতিবাহিক দেভে ভর্ভুকলিত নগরে বাইত পাঁরিলেন | গন্টে বিনা সাধনার 
মাতিঝাঠিকত। পাইবে কিন্ধাপে % 

লীলা এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে পিদুধাথের নুভগ্রায় দেভের দিকে চহিয়। সরস্বতীর 
কথা শুনিতেছিল। লীলা লক্ষা করিলেন দর প্রাণপরিভাগে উগ্ভত 
হ্রাছেন | উদ্ধশ্র/স আরপ্ত ভইতে দেখিয়া লাগা খলিতে লাগিলেন-মা! এ 
(দখুন আমার স্বামী প্রাণ পরিত্যাণে উদ্ভত ঠইযছেন | দেখি! বলুন এ 
অপুর্ব নিরতি কি? অনন্তকোটি বন্গাণ্ডে মনন্তকোটি জীব । জীব শুরা এই 
বিশ্ব। যুদ্তিকা খনন কর কত কুছ কথা ীন মাটীর নিয়ে আবার জীবের 
শরীরের রক্তবিন্দু লও ভাহাতে কত মীব। মাবার হাহাদের পন লও জীবের 
মধ্যে কত জীব আবার তার মধ্যে জীব । অতো £ এই জীব রাশির সংখ্যা কে 
করিতে পারে? আর এই বা কি আশ্রম! দেহিগণের গৃখ ছুঃখের ভাব 
অভাব বিএ এক কনক রিনে সংঘটিত হইতেছে ? ম। রি এই ডি ? কি 
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এই নিয়ম) জলের লীততা অগ্নির উষ্ণতা পৃথিব্যাদিতে স্থিরতা, কালের ও 
আকাশের বিগ্যমানতা, তৃণ গুল লতাদির উচ্চ নীচ ধর্-_এই সব নিয়ম কি? 
কৃগ কেন শাল' তালাদির মত উচ্চ হয় না? আর কত বলিব? গা বলুম যাহা 
মিথ্যা যাহা ইন্ত্রজাল, বাহ! মায়িক তাহাতে এত স্ুনিয়ম ও সুশ্জ্খলতা কেন দুষ্ট 
5য় ঠ কে এই বিশ্ব নর্তকী ? 


বষ্ঠবিংশ অধ্যায় । 
বিশ্বনর্তকী | 


“লীলা” সরস্বতী বলিতে আরম্ভ করিলেন “আমিই সেই বিশ্বনর্তকী। 
আমি কিন্ত বাহাকে লইয়া খেলা করি সেই তিনিই পরমপদ, সেই উপ্তম 
পুরুষ। ষখন আমি বলি, বে, যেভাবে আমাকে নিযুক্ত করে তাঁহার তাহাই 
আমি করিয়। দিয়া থাকি তথন আমি আমার স্বরূপ সেই উত্তম পুরুষে আত্মতন্ব 
স্থাপন করিয়াই বলি। নিয়ম ঘাচা তাহা জড়েই থাঁকে। চৈতন্তে কোন 
নিয়ম নাই। তিনি সর্বদাই আপনি আপনি। আমি সেই পুরুষকে লইয়াই 
বিচিত্র রঙ্গে এই জগত চিত্র রূপ্জিত করি, বিচিত্র ভঙ্গিতে এই জগন্নাটকের অভিনয় 
করি। শুনিবে কে এই বিশ্বনর্তকী ? শুনিবে ইহার কাধ্য ? শুনিবে ইহার নাদ 
দলীল! ? শ্রবণ কর। 

কিন্তু যে বিশ্বনর্ভকী, যে মায়া মহত্বরন্ম হইতে আরন্ত করিয়। একটি অতি ক্ষু্র 
জীবনকেও নাঁচাইতে উপেক্ষা করেন না, ধাহার রঙ্গে এই ত্রিভূবন কোথাও শাস্ত 
ভাবে নাই বল কে সেই মায়ার বর্ণন করিতে পারে? চৈতন্য-দীপ্তা মায়৷ সপ 
ব্রঙ্গকে লইয়! জীব ভাবে নৃত্য করেন। 

এই ব্রঙ্গামণ্পে এক মাত্র মায়াই নৃত্য করিতেছেন। ভূতল পাতাল 


৩৮২ যোগবাশিষ্ঠ। £&৫ সর্গ। 


লালা উপচ্যাস। ১৭৮ 


নভস্তল এ নটার পাদ বিক্ষেপ ভূমি| তারকাপুঞ্জ এই নটার গান্রনিঃস্থত 
স্রেদবিন্দ। এই নটার গগণরূপ মুখে চন্দ্র কয রূপ কুগুল দোছুল্যমান। ষ্বেথ 
নালা রূপ দশ। ( পাড় ) বিশোভিত নীলাম্র, ব্রহ্মা নাটাশালার অভিনেত্রীর 
পরিধেয় বসন। বিবিধ রত্বখচিত সপ্চসাগর এই অভিনেত্রীর ভন্তবলর + এই 
অভিনেত্রী প্রহর দিবস পক্ষরূপ নেত্রকটাক্ষপাতে অন্বরতগ উদ্ভাসিত 
করিতেছে । কুল পর্বত সকল এই অভিনেত্রীর শিরোভুণ কিরীটাদি ;,কিরীট 
কখন অবনমিত কখন উন্নদিত হইতেছে। স্বচ্ছ সলিল! ভাগিরথী উহার হার 
বষ্টি। গঙ্গা মলিলে প্রতিবিদ্বিত শশ৷ এ হারের চন্দ্রকান্তমণি | সান্ধ্যমেঘ 
উবার করপল্লব, তাহ! কখন কখন বাহিরে বিকম্পিত হইতেছে কখন বা 
তিরোহিত হইতেছে। ভবনবাসিজনগণ এই অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ, তাহা 
আবার অধিরত ঝন্ঝনায়িত হওয়ায় এ নাটাশালা৷ মনোহর হইতেছে। বলা 
হইতেছে এট ব্যোমাত্বক রঙ্গালয়ে নিয়তিরূপিনী নর্তকী নিরতই জগতের অ.ভিনয় 
করতঃ নৃত্য করিতেছে। সুখ গঃখ দশ। এ নাট্যরঙ্গের নটার রসভাব পরিশ্ফুট 
করণ। এই সংসার নাটকের অভিনয়ে বিবিধ বিকারভঙ্গীপুর্ণ নিয়তি বিলাস 
বিষয়ে পরমেশ্বর সর্ববদ৷ সাক্ষী হইয়। সব্বত্র একরূপে অবস্থান করিতেছেন। ফলতঃ 
তিনি এই নটী 'ও নাটক হঈতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রহিয়াছেন | 

এই বিশ্বনর্তকীর নৃত্য অনুসরণ করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন লোক কেহট 
নাই । বর্ম বিষু অচৈতগ্ঠ জীবে কি করিতে পারে। অপর প্ররুতি, 'ঈশ্বর, 
সগ্ণ ব্রহ্ম সকলকে লইয়া ইহার রঙ্গ। কক্স, বিশ্বাসী, ভক্ত, অদ্ধজ্ঞানী, অজ্ঞানী 
সকলের উপর ই'ভার সমান অধিকার | জড়গ্রকৃতি, চেতন প্রক্কৃতি সর্বাত্রই 
উহার রঙ্গমঞ্চ । আপনিই রঙ্গমঞ্চ, আপনিই অভিনেত্রী, অপনিই দর্শক, আপনিই 
রঙ্গ । বলা যায় না, ধারণ কর! যায় না এ রহন্ত কি? 

্হ্মে উঠিয়া ব্রন্কেই আবরণ করা ইহার প্রথম ক্রীড়া । শুধু তাহাই নহে 
পরম শান্ত সচ্চিনানন্দ পরব্রহ্মকে আবরণ করি অন্তরূপে দেখান ইহার দ্বিতীয় 
রঙ্গ। আপনার গুণে সেই রমণীর দর্শন পরমপুরুষকে গুণবান মত করিয়া ইনি 
আপনি মায়াবিনী বিশ্বনপ্তকী আর তিন মায়াবী বিশ্বনর্তক। নৃত্য করিতে 





করিতে ইনি আকাশের স্ঠায় ভীষণ দেহ ধারণ করিয়া সেই মায়াবী পুরুষের 


যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ। ৩৮৩ 


১৭৯ | লীল! উপন্যাস। 
অর্চনা করেন আর সেই পুরুদও তাহার স্যার বিশাল শরীরে নৃত্য করেন। 
আকাশের নৃত্য! অহো ইহা কি? ধারণ। করিতে গার? 

অবান্ত অবস্থাতেও খিশ্ব নর্ভকীর রঙ্গের বিরাম নাই। পরমশান্ত পরম 
পুরুষকে লইরা কোন এক অব্যক্ত দেশে কোন এক অব্যক্ত বেশে ইনি রদণ 
করেন। পুরুষ আদি প্রেমিক আর ইনি আদি প্রেমিক) । 

নিই বুদ্ধ ব্যাপদেবকে ধুব। শুকদেবের পশ্চাৎ কাদিতে কাদিতে ছুটাইয়াছেন। 
জ্ঞানবৃদ্ধ বশিষ্ঠদেবকে পুত্রশোকে অধীর করাইয়! গলদেশে প্রস্তর বাঁধাইয। 
গ্রাণতাণগে ছুটাইরাছিলেন ইনিই ৷ আবার নিই ব্রন্মহত্যা হঠবে ভয় দেখাইয়! 
বিপাশার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জাকুল করিয়া বশিষ্ঠ বাহ্মণকে বন্ধনমুক্ত করাইরা। 
ছিলেন। শুত্রশ্মাশ্র পরমভন্ত নারদকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাহার গর্ভে বহু 
.স্তান সষ্ত্রতি আবার তাহাদেরও পুত্র কন্টা--এঈ সধ করাইয়। কদর ক্ষুদ্র মতগ্তে 
পরিবৃতা মত্ত জননীর গ্া় রঙ্গ মলিলে ভাসাইগ্রাছেন, খেলা করাইয়াছেন, 
আবার জলসগ্ন করিয়া কীদাইয়াছেন আবার স্ত্রীবেশ ঘুচাইয়। দাড়ী পরাইয়, 
চমৎকারভাবে আপনার মুভি আপনাকে দেখাইর। বলাইতেছেন এ কি অমন 
সুন্দর কমনীয় রমণী মুখে এই কর্কশ কেশরাশি ! গাধী ব্রাঙ্ষণকে একক্ষণেই 
চগ্ডাল করিয়া, রাজা করিয়া, অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইতেছেন আবার রাজ। 
হরিশ্ন্দ্রকে একরাত্রি ঘধ্যে দাদশ বত্সরের ভঃখ ভোগ করাইতেছেন--কে উহার 
প্রকা কাণ্ড ধরিতে পারে? 

ধাহার। ইহার ভক্ত তাহাদিগকেও যখন ইনি ছাড়েন না তখন যাহারা 
বদ্ধজীব তাহাদের উপরে বে ইহার রইস্ত বিচিত্র হইবে ইহার আর বিচিত্রতা কি? 
কাহাকেও রাজোশ্বর ফরিয়৷ বিগুল ধনের অধিকারী করিতেছেন; কাহাকেও 
আবার বৃক্ষতলা সার করাইয়া মুষ্টিমের আনের ভিথারী করিতেছেন আধার 
কাহাকেও বা সবশূন্ঠ করিয়া আনন্দে গাওয়াইতেছেন। 


কেহ সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে 
পেয়েছে রাজা ধন রে 
আমার দরিদ্রেরি ধন দুখানি চরণ 


যতনে পরেছি'হার রে। 


*৩৮৪ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ। 


লীলা উপন্যা'স। ১৮০ 


একদণেই হান্ত, একদগ্ডে্ শীতে কম্পমান, পরদণ্ডে্ট গাত্রধাহ কি এই বিচিত্র 
রঙ্গ ! সমকালেই এক অঙ্গে শীত অন্য অঙ্গে দাহ : সমকালেই পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দ 

ও পুত্রহারার কাতর বিলাপ, “কাথা বুদ্ধবিগ্রহের প্রাথল লোককে হাহাকার 
আব সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের শানন্দ তর । অহো । কি এই বিচিত্র রঙ্গ 1, তাই 
বলিতেছিলাম বক্ধা্ড রঙ্ঈম'ঞ এঠ্ পিশ্ননর্তকীর অভিনয় কে বর্ণনা করিতে 
পারে 2 

কে এই মায়। ? তিনি নুতা করেন ।ক নিমিত্ত ? দিনি চিপাকাশ শ্রিবী তিনিই 
মহাকাল আর ভাতার মনোময়ী স্পন্দন শক্তিই এই মহামারী এই মহ[কালী। 
মারা ভাত ভাতে ভিন্ন হা অি্ধ। পবন ৭ গবনপ্পন্দ ধেমন একই পদার্থ 
উফ ৪ আনল বেমন একই পদার্থ সেরূপ চিথায় শিব ৪ তদীয় স্পন্দশক্তি 
সঞ্ধদ। এক | উপঙ্গ যেমন জল অথচ স্থির ও অস্থিরের একটা আাবরণ "আছে 
(সেইরূপ । ম্পন্দ দ্বার যেমন বায়ুর অনুমান ভয় সেরূপ & ম্পন্দশক্তি মায়া 
দারা শিব নাক নিশ্মীল শান্ত চিদাস্মাও লঙ্ষিত ভন। সিথা। দ্বারা সত্যকে 
লক্ষ্য করা যায়। বড়ই বিচির কথা! আবার ই চিন্মা্ শান্ত শিবকেই 
তন্জ্ঞ(নীর! 'অবা্মনসগোচর ব্রঙ্গ বলেন । স্পদশান। ভাইরই ইচ্ছা, অনিচ্ছার 
ইচ্ছা। নিগুণ রঙ্গ বিণি তিনি স্পন্দশন্তিকে ক্োড়ে করিয়া সপুণ বঙ্গা। 
তাও আবার পমকালে। নিগুণে ইচ্ছা নাই সগ্ডণে আছে। আবার এ 
ইচ্ছারূপিণী স্পন' শক্তিই দৃগ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাকার মানবের * ইচ্চ] 
যেমন কল্পনা নগর নিষ্মাণ করে সেইরূপ এ নিরাকার শিবের উচ্ছা এই দৃশ্ঠ 
গ্রপঞ্চ নিক়্ান করিতেভে ই ইচ্ছারপিণী স্পদশক্তি ভীবার্থাদিগের জীবনরূপে 
গরিণতু হওয়ায় জীব চৈতন্য নামে সৃষ্টির প্ররুতি 'মর্থাং মূলকারণ বলিয়! 
প্রল্পর্তি নামে ভুশ্তাভামে অন্তত, উৎপত্ভি প্রঙ্ততি বিকারের সম্পাদন 
করিয় ক্রিক নামে অভিহিত হন | “এ মায়া বাড়বাগ্ি জালার শ্ায় দৃশ্ঠমান্‌ 
আদিভামগ্ডগতাপে শুঞ্ক হইয়া বান বলিয়। লন] নাম ধারণ করেন। উৎপল" 
বর্ণ অপেক্ষা প্রচণ্ড অথাৎ তীক্ষ বলয় তিনি চ্রষিিন্1; একদাত্র জয়ের 
ধিষ্ঠান বলিরা জল্পী; সিদ্ধির আশ্রয় বলির! স্লিক্জা!; সর্বত্র বিজয়লাভ 
করেন বলিয়া বিজক্মা জন্ম জন্মা; বল প্রয়োগে কেহ ইহাকে 


সিল বত কের ০৮০ 


 যোগবাশি্ঠ | ৫৫ রি! [ ৩৮৫, 





১৮১ লীল। উপন্যাস । 


টিতে পারে ন! বলিয়া উহার নাম অপ্পব্রাঁজিতত1। হার মহিমা কে 
বপন করিতে পারেনা বলিয়া উহার নাম দুর্গ! 


প্রণবের সারাংশ শক্তিও নি__এই জন্য উভার নাম উত্মা1! (উম অ) 
গায়ক" অর্থাৎ জপকারীদিগের ইনিই পরমার্থ স্বরূপ বলিয়া ইহারই নাম 
গাশ্ত্রী'। সর্ব জগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইহার নাম স্াজিত্রী | স্বর্গ 
মোক্ষ :প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদুষ্টি ধারা ইহ! হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া 
ইতার নাঁম সন্ভস্্তী | ইনি স্ুপ্ত ও প্রবন্ধ নিখিল প্রাণীর ছদয়ে অনাভত 
নাদরূণে অরারাদি মাতা ত্রিতয়শূন্ শব্দব্রক্গ নামক প্রণবের নাদভাগের সর্বদা 
উচ্চারণ করেন এবং হৃদয় পদ্দোর নন্ষ্ঠ প্রমাণ ছিদ্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত দর 
নামক শিবের মন্তুকভূষণ ইন্দুরূপা ইন্দুকল! বলিয়াও ইনি উউচ্মা। 

আর্ধাগণ উহার পুজা করিতেন । আর্মাবংশধরগণ এই বিচির জড় 
প্রকৃতিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ভাঁবে ইহার আগমন লঙ্গম করিয়া 
শরৎকালে উহাকে দুর্গা) ভাবিয়া পুজা করিতেন এখনও করেন চিরদিন 
করিবেন। অমাবস্ায় হাকেই বালী ভাবিয়া পুজা করিতেন করেন করিবেন। 
তৃমিও বথাকালে শ্রীপঞ্চমীতে আমার পুজা করিয়া আমাকে পাইয়াছ। বুঝিলে 
চিৎ ও চিৎশক্কি্রড়িত আমি তোমার ইষ্টদেবী কিরূপ? বৃঝিতেছ বিশ্বনর্তকী 
কে? বুবিতেছ মায়িক ব্যাপারেও এত নিয়ম ও সুশূঙ্খলা কেন? 

আবার শ্রবণ কর। মহীপ্রলয়ে খন জলস্ভল অম্বরতল, চন্জু কূ্্য অগ্থি- 
তারকা-_সমস্ত পদার্থ অস্তগত হইবে তখন অনন্ত আকাশ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম 
থাঁকিবেন। তুমি যেমন স্বপ্রে আকাশ গমনাদি অনুভব কর সেইরূপ ব্রঙ্গও 
চিংস্বরূপতা গ্রযুক্ত “আমি তেজঃ কণা” এইরূপ অন্ত করেন, চেত্যতা 
প্রাপ্ত হন। চৈতন্ত দীপ্ত প্রকাশমান সুম্ধ্ভৃতই তেজঃকণ। 


তেজঃ কণাসৌ স্ুলত্বমাখ্মনাত্মনি বিন্দতি। 
আসতামেব.সত্যাভং ব্রহ্ম তদিদং স্কৃতম্‌ ॥ ১১ 





3৮০১ এই আত্মা_-আত্ম। হইতে ভিন্নরূপে কমিতহেতু জলাদি জাবরণ 





৩৮৬  মোগবাশি্ঠ । ৫৫ সর্গ। 


লীলা উপন্যাস । | ১৮হ 
বিশিষ্ট সেই অনাখ্বাতে কল্পনাবলে অন্তঃ স্ুলত্ব লাভ করেন। . ভাহাও যেন 


স্থল সেইরূপ এই পরিদৃত্তীমান বন্গা্ত। রঙ্গা্ড অদতা ভইলেও স্তাভন্ধপে 
প্রক্ষাশিত হয়। 


তত্রান্তবর্গ তথ্েত্তি বঙ্গার়মহমিতাথ । 
মনোরাজ্যং স কুরুতে স্বাস্োবং তদিদং জগৎ ॥ ৯২ 


তত বঙ্গাণ্ডেস্তঃস্থিতং হিরণাগঞ্ভীগাং তদ দ্ধ সহসিন্ধং চতুইয়মিতি প্রান 
স্মতেরস্তম্খাংশেন রঙ্গাহসিতি বেত্তি বাহাবাসনাদূষিতাংশোনৈৰ প্রাণিকন্খানগণ- 
্টি্ল্পনরূপেণ মনৌরাজ্যঞ্চকুরুতে | রা 

সেই পরিদৃশ্ঠমান ব্রন্গাগড সঙ্গল্প হইতে জন্মিল। উর্ননাভ যেদন স্বরচিত 
তত্তজালের মধো অবস্ত/ন করে সেইপ সেই ব্রহ্ধা্ডের অন্তংস্থিত হিরণ্যগর্ভাখ্য- 
বঙ্গ একদিকে পুক্বান্ুড়ত আপন স্বরূপের স্ৃতি প্রভাবে “আমি ব্রঙ্গ” ইহা 
অচ্চভব করেন শ্সাবার শন্টদিকে বাহাবাসনা দৃষিতাংশের দ্বারা সমষ্টিভূত প্রাণি- 
গণের কলনুনুখ কন্মা সমস্থ দশন করেন তজ্ঞন্য তাহার মনে মে হৃষ্টিসহকল 


আলোচিত হর তন্ভারা মানোরাজা সষ্টি করেন। সেই সতারক্কল্প পুরুবের মনোরাজাই 
এই জগৎ । 


তশ্মিন্‌ প্রথমতঃ সর্ণে ব] বথ। বত সন্ধিদঃ | 
কচিতাস্তাস্তগ] তত্র স্কিত। মগ্ঠাপি নিশ্চলাঃ ॥ ১৩ 


সি; সঙ্ধর্বুজুরো ঘা ঘথা ধাদুশনিয়মা নিয়মনপাঃ কচিঠা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ 
রাঙ্গোর যে সঙ্গল্নবৃতি হাহা হষ্টির প্রারস্থে বে নিয়মে স্ষুরিত হইয়াছিল এবং 
তদন্ুসারে যে নিয়মে বাহ। প্রকাশিত হইর! ছিল মাজও তাহা সেই নিয়মে 
অবস্থিত রহির।ছে | সেই জগ্ঠ মায়িক জগতে এন নিয়ম, এত সুশৃঙ্খল । এখন 
বুঝিতেছ ? 
নত যথা স্বরিতং চিন্রং তত্তগ। স্থাত্ম চিবেত। 
স্বয়মেণানিরমতন্তততৎ স্তায়েহ কিঞ্চন ॥ ১৪ 


বাসনাময় মনের যে বাসনা তাহা অতি বিভা ভাবে বে রা প্ুরিত হইতেছে। [ 





 ঝোগবাশিষ্ঠ। | ৫৪ সর্গ। ৩৮৭ 
লী--২৪ 


১৮৩. - লীলা উপন্যাস । $ 


(যখন যে সঙ্গ উদয় হইতেছে তখনই আত্ম চৈতন্ঠেরও তীপনুকগ খিকর্ত ইওয়াৎ 
স্বাগাবিক। স্বচ্ছ উপাধি বিধান করাই আগ্টৈতন্তের স্বভাব সেই- জগ্ত 
কিছুই অনিরদ মত হইতে পারে না । বুঝিতেছ জগতের কোন কার্ধ্য অনিয়া্ত - 
রূপে সম্পর হয় না কেন? মারাশৰলিত ব্রঙ্গে অনাদি নিয়তরূগে স্কৃত এই 
বিশ্বের যে আবির্ভাব তাহ! হইতেই সৃষ্টির নিকতিসিদ্ধি হইতেছে) কটক কুণ্তণ 
পিওদ্বাদি আকার ত্যাগ করিয়া, স্বর্ণ কখন কি অবস্থান করে? রী সমস্ত রূপ 
গু আজর যে নুবর্ণের অন্তভূতি, ম্রর্ণ উহা আগ করিবে কিকূপে ? সেইজস্য 
ধরা! হয় ব্রন্ধের সায়! গ্রহণ বা!পারে বখন সকণ বস্তু সায়ার মধোষ্ট আছে -তগন 
গকণ “বস্থ্ পরমাম্মায় অবস্থান করিতেছে । জগতের কোন বস্থ সে বিশ্বযীপ - 
রঙ্গ হইতে ভি নহে সৃষ্টিধ আরস্তে ৰাহা বে স্বভাবে আবিভতি হইয়াছিল তাহা 
শগ্ঠাপি সেই, তাবে বিগ্তমান রহিয়াছে । তর্্য একভাবে উদিত হইতেছেন ; 
. খাধু, জগ, অগ্নি একরূপেই কার্য করিতেছে; পৃথিবী একভাবে বৃঙ্গণতা দি 
উৎপন্ন করিতেছে ৪ করিবে। কারণ বিশ্ববিধাতা কখন স্বীয় স্বাভাবিক সন্ধা . 
পরিত্যাগ করেন না। সেইজগ্ নিয়তির বিনাশ মাতি। এই ব্যোমনপী 
পৃথিব্যাদি স্ষ্টির আদিতে খেরাপে হট হইয়াছে, এ মহানিযতি দ্বারা সেই সকল 
শন্ক সেইরূপেই অবস্থিত রহিয়াছে । লীলা তুমি যে বাজ বিদুরথের মরণ 'বা।পার 
সম্থঙ্ধেও নির্ধারিত কোন নিয়ম মাছে কিন! জিজ্ঞাসা করিতেছিলে এখন কি 
বুঝিতেছ যে জীবন নিয়তি ও মরণ নিয়তির ও পূর্বোক্ত কারণে কোন প্রকার 
বিপর্ধায হয় না? পুর্বোক্ত শ্বতাখ বশত; প্রাণিগণ জীবন নরণ ও স্থিতি প্রভৃতি 
অনুভব করে কথন তাহার অন্যথা হয় না। কিন্তু বিশ্বনন্তকীর এই বে সনস্ত, 
নিয়দ তাহা পরমার্থতঃ কি? 


জগদাদাবনুৎ্পন্নং বচ্চোমনুতয়তে | 
শৎ সন্ধথিদ্বোমকচনং স্বপ্স্ত্রী স্বরতং যথা ॥ ২৩ 


জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাহ। এই যাহা অনুভূত হইতেছে তাহা স্বগ্ত 
স্থুরাতের মত মিধয। তাহা চিদাকাশের বিকাশ বা আযম চৈতগ্ঠের স্বভাবঙ্গাত 
ঝলক স্বাত্র। তাই বপিতেছি হাত অপত্য হইলেও বিশ্ব যে বর্ণিত প্রকারে 


বির 1 


৩৮৮,, যোগবাশিষ্ঠ। ৫৪ র্গ । 


লীলা উপনাস ৷ ১৮৪ 


' আবস্তিতি করিতেছে ও অনুভব হইতেছে এ স্থিতি ও অনুভব হ্দীকার শ্বভীবেরই 
মহিমা। 

. সতরূপে ও স্দুরণরূপে ব্রঙ্গকে পাওয়া! যায়। সংটিতে স্থিতি ভঈতেছে, 
স্বরূপ বিশ্রান্তি মার প্রুরণনূপে দেগাই জগংভাবে দেখা-উপাধি জড় করিয়া 
নাত চৈভন্তকে দেখ!। শ্ষ্টির আদিতে প্রস্ম্রণশীল সন্থিদ বা আান্ম টৈতগ্ত 
মেষে প্রকারে আধির্গাৰ প্রাপ্ত ভ্য়াছিলেন সেই সেই প্রকারে অগ্তাপিও 
অবিপর্্ন্তভাবে মাছেন; এই অবিপর্ধ্ন্তভাব শাঙ্গীয় ভাষায় নিয়তি। 

সেই চিদাকাশই সৃষ্টির আদিতে বোম সম্থিদ্‌ গ্রহণ করায় ব্োমত্ "প্রান্ত" 
হন) কালসম্থিৎ স্বীকার করায় কাবত্ব প্রাপু হন, জলসধিৎ প্রাপ্ত ওয়ায 
লভান প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন স্বপ্ণে হাগনাতেই জল দশন করে, 
চিতশক্তিও সেইরূপে আপনাতে আকাশাদি ভাব দর্শন করেন। বিশ্বনর্তক 
মায়ার এতষ্ট কুশলতা ও এতই চমংকারিভা যে যাহা নাই ভাহাই আছে বলিয়। 
গেখার। আকাশত্ব, জলম্ব, পৃথিবীন্ব, অগ্িত্ব, বাতুত্ব এই মমস্থট সহ । 


বেত্তান্তঃ স্বপ্ন মন্ক্নধানেত্িব চিতিঃ স্বয়ম্‌ ॥ »৬ 


অসং হইলে চিতি স্বয়ং স্বপ্নের সায় সঙ্করধানে উী সকলের অবস্থান শ্বীর 
শাস্রে অনুভব করেন। চিং চমতকারিণী মায় আপন ঢাতূর্যাবশে অসঙ্যকে ও 
সতারগে দেখাইতেছেন। 

এই সমস্ত জটিল 'াক্মতত্ব কি উপন্যাসে গাকা উচিত? 

ভবে কি থাকিবে? ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের কগ। ? ক্ষণিক টিত্ববিনোধন 
কি জীবিত উদ্দেশ্য ? ইহাতে কোন্‌ পথে জীব চলে তাহা কি দেখিবেনা? 
ঙ্গণিক চিন্তবিনোদনের কার্য্য মরণের ছারে পৌছাইয়। দদয়। মাধ যে ন্মমর 
৮ইতে চায়। মানুঘকে অমরত্বের কথা গুনান উচিত। এট-জন্ত্ট না এট 
ঘ্ীন? | 

লীলা বড় মাগ্র্থে ভগবতী সরস্বতীর কগ| গুনিতেডিল। লীলা! পুনরায় 
দিজ্ঞাস| করিল,_ম| | কি অপুর্ব কা তুমি আমায় শুনাইতেছ। 'আবার বল, 
শীবগণ মরণান্ডে স্ব স্ব কর্মের ফল কিরূপভাবে অনুভব করে। ম! 'দীধগণের 








যোগবাশিষ্ঠ। ৫৪ সর্গ। ৩৮৯ 


১৮৫ লীলা উপন্াস। 


মরণ বত্তান্ত আবার বল। মা! দেখ আমার স্বামী মরিতেছেন। ৰল মরণ 
দুঃখ কিরূপ? বল তৎকালে সুখ কিছু আছে বানাই। আবার বল মরণের 
পরকিহয়? 


সপ্তবিংশ অধ্যায় । 
মরণ বৃত্তান্ত । 


লীলা! প্রথমে জীবের আযুর গরিমাণ শ্রবণ কর। লৃষ্টির আরন্তকালে 
এট নিয়তি বা নিয়ম সঞ্জাত হইয়াছিল যে মানবগণ কৃতবুগে বা সত্যযুগে চারিখত 
বত্সর জীবিত থাকিবে; ব্রেতায় তিনশত বৎসর; দ্বাপরে ঢুই শত বৎসর এবং 
কলিযুগে মানুষের পরমায় 'এক শত বংসর। এই নিয়তির আবার অবান্তরনিয়তি 
আছে। কি কারণে আঘুর ন্য[নাতিরেক হয় নাহ! শ্রবণ কর। 


দেশ কাল ক্রিয়াদ্রবা স্ুদধাসতদ্ধী কন্মণাম্‌। 
| নানাত্ব চাধিকত্বে চ নৃণাং কারণমাধুমঃ ॥ ২৯ 


শ্বকম্ম ধন্মে হসতি হসত্যায় নৃণামিহ | 
বৃদ্ধে বুদ্ধিমূপায়াতি সমমেব ভবেৎ সমে ॥ ৩০ 


মান্থুষের আয়ু যে ত্বাস হয় বা বৃদ্ধি পায় তাহার কারণ থে দেশে মানুষ 
জগ্মিয়াছে, থে কালে মানুষ জন্িয়াছে, যে বে কর্ন মানুষ করে এবং শুদ্ধ ব| 

. অস্তুদ্ধ যে যে দ্রবা মানুষ ব্যবহার করে-_এই সমস্ত ব্যাপার। স্বধর্খের ও স্ব স্ব 
আচর্তব্য কর্মের হাস হইলে 'আয়ুর হাস হয়, বুদ্ধি হইলে আধুর বৃদ্ধি হর এবং 
সমভাবে থাকিলে আযুও দমভাবে থাকে অর্থাং যে যুগের যে আয়ু সেই আফু ভোগ 
হয়। বাল্যকালে মৃত্যুপ্রদ কর্ম করিলে বাল্যাবস্থাতেই মৃত্যু ঘটে,যৌবনে শ্ুক্রক্ষয়াদি 
ৃত্যুপ্রদ কর্ধে তরুণ বয়সে মৃত্যু ঘটে এবং বৃদ্ধাবস্থা় মৃতু গ্রদ করে বার্দকোই 





৫৩৯৪ যোগবাশিষ্ঠ ৷ ৫৪ সর্গ শেষার্দা। 


লীল! উপন্যাস। ১৮৬ 


- মৃত্যু ঘটে। যে বাক্তি শান্্র শাসনের বশবন্তী হয়! ্বধ্্মে অবস্থিতি করে সেই 
্রমান্‌ ব্যক্তি শাস্ত্র নির্দিষ্ট পরমা প্রাপ্ত হর। আমু-পরিসমাপ্র হইলে মানুষ 
অন্তিম দশায় স্ব স্ব কর্ম্ান্থদারে মন্মচ্ছেদ বেদনা সন্তভন করে। সমস্ত নাঁড়ী 
হইতে 'প্রাণদকলের 'হদয়দেশে উপসংহার কালে সহশ্রবৃশ্ঠিকদংশন বেদনা সম 
চঃখ অনুভূত হয় এ কখ। সকল পুরাণেই বণিত হউরাছে। 

এখন শ্রবণ কর মরণদুঃখ কি সকলের দমান অথবা কাহার কাহারও সণ 
হর। মরণের পরে কি পকলেরঈ এক গরকার গণি হয গথবা ষোঁগিগণের 


গনি অন্তরূপ হর তাহা ও বলিতেছি গ্রাণিধান কর। 


ভ্বিবিধাঃ পুরুষাঃ সন্তি দেতচ্ান্তে মুমূর্যবঃ | 
মুর্শোথ ধারণাভ্যাসী যুক্তিমান্‌ পুরুষন্তগা ॥ ৩৫ 
অভ্যন্ত ধারণ। নিষ্টো দেভং ত্ক্তা বগান্থুথম্‌। 
প্রয়াতি ধারণাভ্যাসী যুক্তিযুক্ত স্তখৈব চ॥ ৩৩ 
ধারণ। বশ্ত নাভা!সং 'প্রাণ্ডা নৈব চ ধুক্তিমান্‌। 
মণ স্বমৃতিকালেসৌ ভগ মেতাবশাশয়ঃ ॥ ৩৭ 


মনুষ্য তিন প্রকার। মূর্খ, ধারণাভ্যালী 'ও ঘুক্কিমান্। মরণণীল মানুষের 
মধো 'ভ্যাল বলে যাহারা ধারণাভ্যাসী এবং ধাহারা মুক্তিমান্‌ তাহারা দেহণ্তাগ 
করিয়! ষথাম্রথে গমন করেন। মরণকালে তাভাদের কোন প্রকার ভঃখ হয় শা। 

ধারণাগ্গাসী বলে স্টাভাকে ধিনি গ্রাণকে এবং মনকে নাভি, জদয়, ক, জমধ্য 
অথবা বঙ্গারন্ধ, ইহাদের কোন এক দেশে স্থাপন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন 
তিনিই । 

ঘুক্কিমান বলে উহাকে মিনি স্বেচ্ছায় প্রাণকে উতক্রমণ করিয়। পরকান্ন প্রবেশ 
ন্মত্যাস করেন এবং শাপনার অভিমত লোক প্রাপ্তির মার্ভূত নাড়ী দ্বারা বাহির 


হইতে ও প্রবেশ করিতে থে যোগ কৌশল আবগ্তক তার অভ্যাস করিয়াছেন ' 


তিনিই। 
এস্কলে ইহা ও বলা হইতেছে যে ধাহারা বিশ্বামী ৪ শান্ত্রমত ক্রিয়াশীল ভক্ত 


তাহার। অবশ্ঠই ধারণাভ্যাসী। 


ঘোগবাশিষ্ | ৫৪ সর্ শেষার্ধ। ৩৯১ 











১৮৭ লীলা উপন্যাস। 


কিন্ত ধিনি নযুক্কিমান্‌ ন| ধারণাভ্যাসী ভিনিই মূর্খ । বিষয়াসক্ত' সূর্ণেরা 
-সৃন্ভ্যকালে নিভান্ত “অসহায় হইয়া “অশেষ দুঃখ ভাগ করে। নানাবিধ বিষয় 
বাসনায় অভিভূষ্ট বলিয়া হারা মরণ সময়ে নিত দীনভাক- প্রাপ্ত হয় এবং ছিনস 
.ঝুছুমের যায় দেখিতে দেখিতে, শক্ক হয়া যায়। বারা শাস্মবিভিত নিতাকশ্ম 
করে না, ফাঁগাদের বুদ্ধি অশান্্ীয় মনতষঠানে কলুষিত চচ়, নাঁচার। স্বেচ্ছাটারী, ধখন 
বাঙা মনে হয় তাহা মশাস্্রীয় হইলেও শাঙ্্ের নিষেধ না মাণিয়া করিয়া ফেলে, 
দাস্থারাপ্নিরন্তর অসৎসঞ্গে কালযাপন করে তাহার! মৃত্যুকালে অগ্নি পতিত ব্যন্তির 
টায় ,সন্থদ্দাহ মন্থুভব করে। বিষয়াসন্ক অবিবেকীগণ মৃত্যুকালে ঘর্ষরকণ্ঠ এবং 
ষ্টি ও বর্ণের বৈরূপা প্রাপ্ত হয়। তাহারা নিতান্ত দীন-হ্বীন হইয়া দশদিক 
আলোকশন্ত ও অন্ধকাবময় দেখে, দিবাভাগে তারকার উদয় দেখে, দিও মণ্ডল 
গা মেঘাচ্ছন দেখে, নভোমল গ্রামীকৃত দেগে। মর্দব্দনায় -কাতর তয় 
বলিয়! উষ্ঠাদের দৃষ্টি উদ্ভ)ান্ত হয়, উনারা পৃথিবীকে আকাশের ন্তায় দেখে এবং 
আকাশকে পৃথিবীর স্টায় দশন করে। তাহাদের চক্ষে দিওমগল সমুদ্রের আবর্থের 
ষ্টার ঘর্ণিত হইতে থাকে ৷ হাহারা মৃত্যুকালে অনুন্ভব করে কে ষেন জোর 
করিয়া তাহাদিগকে কখন শূন্যে লইয়া যাইতেছে, 'আবার পরক্ষণেই অন্ধকার 
ফুপে ফেলিয়। দিতেছে ৷ ইহারা কখন প্রগাট নিপ্রায় অভিভূত হয়, কথন খা! 
প্রস্তর মধো প্রবেশিত অন্তর করে। দুঃখ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করে কিছু 
বাক্যের জড়তা! বশতঃ অন্তরদীস্বের কথা কিছুই বলিতে পারে ন|; -স্বদয় যেন ভিন্ন 
হুইয়। যায়। কখন বাত্যাগৃহীত তণগঞ্খের ম্যায় আকাশে উৎপতিত হয় কথন 
আকাশ ইইতে ভৃতলে গনিত হয়, কথন দ্রুতভীবে রগে সমারূঢ মনে করে কখন 
থা আপনাকে তুষারের স্তায় গমনোন্থখ মনে করে। 
মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেনা কিন্ত ষাতনায় ছট্ফটু করিতে করিতে অপর 
মর্থকে যেন সাবধান করিয়া দিয়া যায়। অতো! লিষয়াসন্ত মূর্গ ঈখর 
'চিন্তরাবিহীন জনগণের মরণ যাতনা কতই ভম্মানক। বখন মরিতেছে তখন 
বন্ধু বান্ধবের অস্পৃশ্য ছষটরা আপনাকে কখন উদ্দে নিক্ষি, কখন ক্ষেপণযয্ 
ভ্রামিত, রুখন নারুধন্তে শবস্থিত, রুখন ভ্রমধন্্রে রজজুদ্বার| ন্নামিত, কথন ছল বর্তে 
বিঘুর্ণিত, কখন গন্রধন্ধে অর্পিত, কখন প্রচণ্ড মারু5 দ্বারা তণের গান পরিচা্িত, 





৩৯২ যোগবাসি । .৫৪ সর্গ রদ শেষার্ । 


লীঙাউগহ্থীল 1 ১৮৮৭ 


কধন জগরাশি গার প্রবাহিত হইয়া! আর্শবে পতিত, কখন বা অনষ্ত 'আ্চ।শে, 
কথন'বা গন্তে কখন থা চক্রান্তে খনঙ্গিগ্ত হয়।' ইহারা 'ইক্ালে সমুদ্র ও 
পুথবীর বিপর্ণায় দশ] অনুভব করে, পৃথিবীকে ' সমুদ্র দেখে ও 'সমুদ্রকে পৃথিবী 
"দেখে ; দেখিনা ইহারা কতই ভীত হয়? কখন ননে করে যেন উদ্ধা ইইঙে 
আনখ্ধত নিয়ে পাত হইতেছে আবার একটু চেতনা যখন হয় তখন দেখে যেন 
আনবরত উদ্ধ উৎপতিত হহতেছে । শ্বীয় নিশ্বাস গল্জল স্রুলিয়া” ব্যাকুল তর 
এবং উদ্ির-সণুে ব্রণের নত বাগ মনুতপ করে।, রর 

গার মুদুয পাক্তির দুটি? দিবাকর শস্তসিত উঈগে দিবস খনন, 
গমণবর্ণ হয় সেহনগ ইঠাদের চু আলোক হীন হইয়া মলিন, হহ! নানু। 
শুতিলোগ হওয়ার হহারা কিছুই জানিতে পরে না। মনের করলা সাধথা 
থ]কেলা, [ণিবেধ থাকে না। উতারা সংকট মচ্ছাদ ভিত হর়। যতক্ষণ পষ্যগ 
মঙ্গপ্রতাঙ স্তব্বীভ়ৃত না হর ঠঠগণ গযান্ত ঠহাদেখ ঈন্ুচ্ছাখথ| | গরে সাল 
বন্ধ হইয়া গেলে হারা প্রগাঢ় আহে একবারে জাদশূ্ঠ হয়। সোহ, পুবধ " 
সংগর, পরান্তি--এইসকল পরিপুষ্ট হওয়ার জীব অপ কালের গগ্ঠ জড় পাষাণের 
এ|য় অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে । 

লীগা। মা! দেহের এই বে অই্জঙ্গ মস্তক, হও) পা, গুহা, পি, 
গু, চঞ্চু, কণ এই সনস্ত থাকিতে ও কি নিমিও জীৰ নোহমূ্ছা, ব্যথা, ভাস্তি, 
ব্যাপি ও চৈতগ্ত হানতা দ্বার। আতশন্ত হয়? | 

সরস্বতী । ক্রিরাশক্তি প্রধান পরমেশ্বর একট প্গামানরূপ সঙ্গয় ক্ষণ কন 
বধান করিয়াছেন বে বাল্যে, যৌবনে, বৃদ্ধত্থে অথবা জন্ম হইতে মৃত্ুকাণ গযাস্তু ' 
এভাগ নময়ে আমা হইতে অভিন্ন যে জীব তাহার এই গুঃখ আমিবেই। সত্য 
গতা ছুঃখাদি নাই | এ সমন্তহ্. কনা মাত্র। সতা সঙ্গপ্প- শ্রীভগবাণের এ 
সঙ্গগস্বভাথকেও নিরৃতি বলে। আপন বঙ্করের প্রভাব হঠঙ্তে জাত চিত্ত" 
পরিকরিত শুরুগুল্াবং চিস্ববিজন্তিত গ:খ মাপনি আসিগ্া জীব উপাধিতে 
প্রবেশ করে এবং দুঃখ ভোগ করীয়। 
| এখন শধণ কর কিরূপে ছুঃখটা ভোগ হয়। জীবগণের দেইস্থিত নাড়ী 
নকণ  মৃত্যাক ত্যুকালে প্রতপ্ত পিস্তাদিরস ডি হওয়ায় সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা 





যোগবাশিষ্ঠ। ৫৪ সগ শেযাস।, ১ ৩৯৩ 


১৮৯ লীলা উপন্যাস । 


ভুক্ত পানাদির রস অসমানদ্ধপে হণ করে। সমান বায়ু তখন আপনার 
সমীকরণ কাম্য আর করিতে পারে না। যখন বায়ু নাড়ীপথে প্রবিষ্ট হা 
আমার নির্গত না কয় এবং নির্গত হইয়া আর দেতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে 
ন| পারে তথন নিশ্বাস গ্রাথ।স ক্রমে বন্ধ হয়। নাড়ীর কাধা বন্ধ হওয়ায় চক্ষু 
গ্রনৃতি নিংস্পন্দ হয় এবং তজ্জন্ত জ্ঞানের অন্মুট সংঙ্কার নাত ভিতরে স্মৃতিতে 
থাকে অন্ত সমস্ত এদ্দিয়ক জ্ঞান লুপ হয়। অপান বার থথন জার দেহে প্রবেশ 
করে না ু প্রশ্থাসে আাণবাযু নসিকাগ হটতে যে পথ্ন্ত গির! লয় পার সেইস্তানে 
পরান পবার্বী উদর ভয়) এবং প্রাণবারুগ মুখ নাসিক দ্বারা আর নির্গত 
5য় না তখন নুড়ীম্পন্দন রভিত হয় এষ্ট সময়ে শোকে বলে “মরিয়ছে”। 
“আমি জন্বি” “আমি এইকালে মরিব” এই চিংসক্ষর্লরূপ নিয়তিউ মুত্র 
.কারণ। “আমি শুক দেশে, অমুক প্রকারে, অমুক ভইয়। জন্মিব” উহাই হইল 
চিৎসঙ্কর । সঙ্গপ্প আদি কষ্টিকালে কটিয়া ছিণ। সঙ্গঘ ঘারাশক্কির অবিনাশ 
স্বভাব | মায়ার এই স্বভাবের নাশ নাই এবং নিয়তির নিয়ম, ভঙ্গ ৩ইব[রও 
নচে। এই স্বভানরূপ সঙ্গিদ ইইতেই জনা মরণ ইইতেছে। বতদিন না মুক্তি 
হয় তচদিন জনন মধণের নিরত্তিও শাঙি। নদীর জল যেমন কোন সময়ে 
শাবরযুক্ত, কখন কলুবিত, কখন নিন্মাল, কথন স্তির, সেইরূপ জীবটৈতগ্তও কথন 
মাধনাদ্ার! নিশ্মাণ হয় আবার কখন প্রকৃতির ধন্ দ্বারা পাগদ্ধেব কলুবিত হয়। 
যেমন ছুর্বধাণি দীর্ঘ লতার মধো মধো গ্রন্থি দেখা যায় সেইরূপ অজ্ঞানী চেতন 
সম্ভার মধ্যে অর্থাৎ জীব চৈতন্যে জন্ম ও থৃতারূপ গ্রন্থি উৎপন্ন হন 
থাকে। 


ন জায়তে ন মিয়াত চেতন; পুরুব; রুচিৎ। 
্বপ্নসন্ত্রমবদ্দা ন্তমেতৎ পণ্ঠতি কেবলম্‌ ॥ ৬৭ 


পুরুষশ্চেতনামাত্রং স কদাচিন্ন পশ্ঠাতি। 
"চতন ব্যতিরিক্তত্বে বদান্যৎ কিংপুমান ভবেৎ ॥ ৬৮ 


কোগ্ঠ যাবন্মতং রূহি চেতনাং কন্ত কিং কথগ্‌। 
মিয়ন্তে দেহলক্ষাণি চেতনং স্কিতমক্ষয়ম্‌ ॥ ৬৯ 


৩৯৪ ফোগবাশিষ্ঠ। ৫৪ সর্গ শেষার্দী। 


লীলা উপন্যাস। ১৯০ 


প্রতি দেহে ধে চৈতন্ত এক এপক্ষে শ্রোত প্রমাণ গাওয়া বায়। একো দেব: 
সর্বভৃতেষু গৃঢ ইত্যাদি। টৈতন্ত যদি একই হইলেন-_আর যদি বল চৈতন্য 
মরন তবে একের মরণে সকলের মরণ হয় না কেন? যে হেতু" একের মরণে 
সকলে মরে না সেই হেত পুরুষের মরণ হয় না। দেহই মরে ; ইহাও পুরাঘের 
কল্সনা মাত্র । | 

মরা বাচা, বাসনার বৈচিজ্রা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন জীবের বাু জন - 
ঝা বাস্তব মৃত্যু হয় না। জীব কেবল স্ব স্ব বাসনার অনুরূপ স্বকর্সিত গঞ্জে 
পুনঃ পুনঃ লু্টিত হয় মাত্র। দৃঢ় বিচার কর; পুনঃ পুনঃ বিচার কর*; করিয়া, 
ঠিক কর দুষ্ঠ বস্তর দর্শন বা হবস্থান অত্যন্ত অসম্ভব। এই বোধ, যদি উদ্দিত 
করিতে পার তবে দেখিবে সকল বাসনার বিনাশ হইয়াছে। বাসনার বিনাশ 
হঈলে তখন 'আ'র দৃশ্ঠ যে সত্য অণব! দৃশ্ত দর্শন সত্য এ লম থ।কিবে না। জীব 
গুরূপদেশে শ্রব্ণ মনাদি দ্বারা এবং অভ্যাস বৈরাগ্যাদি, দ্বারা তবজ্ঞান লাত 
করিরা এই ভ্রান্তি সমুদিত জগৎ গ্রপঞ্চকে অনুদিত মনে করিতে সমথ হয়। 
খন তিনি দ্বৈত বাসন| বিহীন হয়া তবভয় হইতে মুক্ত হয়েন। বিমুক্ত 
আত্মন্বরূপই সত্য অন্ত কিছুই সত্য নহে। 








যোগবাশিষ্ঠ। ৫৪ সর্গ। ৩৯৫ 





লী--২৫ 


অফীবিংশ অধ্যায়। 
| জনন মরণ । 


নখৈধ জঙ্ছমিরতে জায়তে চ থ| পুনঃ 
তন কথায় দেবেশি ! পুনর্োধবিবুদ্ধয়ে ॥১ 

এবি! জন্মগণ যেবূপে মরে গাবার জনো আমার বোধ বৃদ্ধির জন) পরনন্বায় 
তাভ। বলুন । 

রন্বতী ! মরণটা নি: পুর্বে তাহ বলিযাদ্থি আবার বলি শ্রবণ কর। 
স্মরণ ধাথ আওম্ম চৈতন্যের মরণ নাই জনাও নাই । মরে এই দেছটা। আবার 
পরে বুঝিবে স্টল দেহ বনিয়াও কোন কিছু নাই। ভাবনাময় থা আাতিবাঙিক 
দেহই আছে। উহা মাস্ম টৈতন্তের সঙ্গল্প জাত। আত্মচৈতন্ের যেমন ধেমন 
ভাবনা উঠে অনিবাহিক দেহের উপরে মেষ্ট সেই কালে তেমন তেমন একটা 
আধিভৌতিক ব! স্থল ভাব যেমন জাগে । স্কুল দেছের ঘরণে কি হয় দেখ। প্রথমে 
নাড়ী ছাড়িয়া মায় তাহার পরে গ্রাণবাধুর প্রশান্তি হয়। বারুর স্বভাব হইতেছে 
ঈ্পন্দন। স্পন্দন দ্বারাই বায়ুর অস্তিত্ব বুঝ! যায়। প্রাণবাযু যখন আর স্বকীয় 
চলন স্বভাবে থাকে না তখন মৃতদেহে চেতনা আছে বলিয়। বোধ হয় না। 
চেনার অভিবাঞ্জক বাহা কিছু হাহা থাকে না বলিয়া মনে হয় চেতনা বিনষ্ট 
চষ্টরাছে। চেতনা কিন্ত নিত্য বস্থ। তাহার উৎপত্তিও নাই নাশও নাই এবং 
চেনা উদ্দিত ব| দৃ্ও হন না। স্থাবর জঙ্গম আকাশ শৈল সর্বত্রই 
চেহনা রহিয়াছে। শরীরে প্রাণঝাযুর রোধ হইলে ম্পন্দনাদি থাকে দা। 
(সই ম্পন্দনশূন্ট অবস্থার নাম দরণ। প্রাণ স্পন্দন না থাকিলে শরীর ফে জড় 
সেই জড়ই থাকে । প্রাণ গেলে শরীর শব হয়। গরাণবাধু যখন মহাবায়ুতে 
লীন হয় মার দেহটা! শবরূপে পড়িয়া থাকে তখন জীব-চেতনা বাসনাসহ 
পরমাত্মতাবে অবস্থান করে। শ্রুতি বলেন “অথান্ত প্রয়তো বাত্মনসি সম্পন্ভতে 
মনঃ প্রাণে গ্রাণন্তেজমি তেজ পরন্তাং দেবতায়ামিতি”। 





৩৯৬ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ। 


লীলা উপন্যাস । ১৯২ 


লীলা ।' জীব চৈতন্য বন্দি স্বাত্বতত্বে অবস্থান করেন তষে ত তিনি সু 
হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান 


সরস্বতী । জীব-চেতন। ঝ।সনাসহ পরমাক্মান্ন মিশে এই না, বলিতেছি ? 
ঘটা ভাঙ্গিয়। গিয়াছে কিন্তু ঘট[কাশে ঘটের একট। সংস্কার ছারা চায়ামত যেন 
আছে জীব চেতনার বাসন! র্প বস্তু । এই ষে বাসনা ইহাই পূনজ্জন্মেধ হী 
এষ্টটি জীবের উপাধি । অর্থাং উপাধি দ্বার! পরম স্ব। ঘেন খণ্মত হইয়া জীবভাব 
ধারণ করেন। ইভা মিথা।। বন্তত জীবঈ রঙ্গ । বাসন। বশেই জীব চেত্রনা 
্বস্থানে থ।কিয়া্ট মনে করেন পবলোকে বাঈতেছি, দুঃখ সুখ ভোগ করিতেছি 
ইত্যাদি । এট 

লীল।। চেতনার জনন মরণ নাই। শার জীব বগন চেতনা তথন 
জীবেরও জনন মরণ নাঈ। চৈতন্ত স্বরপ জীবে কোন প্রকার সখ দুঃখ নাই 
সুধা পিপাঁস| নাই, শোক মোহ নাই জন্ম মৃক্ট্য না । তথাপি জীব যড়োশ্মি 
বিক্ুন্ধ হইয়। এই সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না কেন? 

মরস্বতী। ক্ষুধা পিপাস। প্রাণের ; জীব চৈতগ্ঠ প্রাণ নভে; শোক মোহ 
মনের ; জীব ৈতন্ঠ কিন্ধ মন নে ; জন্ম মুত দেহের) জীব চৈতন্য কিন্ত দেহও 
নহে। মরণ মুচ্ছাপরে জীণ খন আঠিনাঠিকতা বা ভাবলাময় শরীর প্রাপ্ত হর 
শুখন পূর্বে পূর্বের অজ্ঞানে নে সথন্ত ঝালন। করিরাছিল অথাং মঙ্ঞানে বভবার সেই 
যে বলিত না খাইলে, ন। নি] গেণে, না বিশ্রাম করিলে নিয়া ঘাইব, মবুণ 
ূচ্ছার পরে এই সমস্ত সংস্কার থাকে । মরণ মঙ্ছার এাণ ও নহা প্রাণে মিশিয়াছে 
কুধা তুষ্টী থাকিবে কোথার? কিন্ত এ যে জন্ম জন্মান্তরের দু অজ্ঞান সে দু 
তন্ন জীবের বাসন পুঞ্গের গ্তান হর। গ্াবনাময় দেঠে গা কিরাও জীৰ মনে 
করে আজ কত দিন খাঈঠে পাইলাম না চার কি কষ্ট! হার পিপাসা প্রাণ 
যাইতেছে । আহে! এ ঢঃখের শেষ নাই । জীব গিছ।মিছি এগ ছুপে ভোগ 
করে। আবার কত বাসন! সে করিরাদছিল সেই নসনালমূহ তাগাকে আবার দে 
ধারণ করার, করাইয়া শত শত ক্লেশে নিপাতিত করে| 

লীলা । আচ্ছ! এই য জীব-চৈতন্তের পরলোক গমন ইহা কি ? 

সরস্বতী । নামর্ূপাগ্রক উপানির সহিত একীভাব বা সনৃপ্ঠপ্রপ্তিঠ আত্মার 
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 ইহলোক বা পরলোক গমনের প্রতি হেতু। নচেৎ ফিনি দর্ববাপী ধিনি অথ 
তিনি আবার যাইবেন কোথায়? আর ইহাও জানিয়াছ যে নামরপাত্মক উপাধির 
সহিত আত্মার একীভাব বা সাদৃশ্য ইহা ভ্রান্তি মাত্র। 
আস নামরূপের সমান হইয়া ইছলোক পরলোকে সধণারণ কয়েন ইহা যা] 
আত্ম। ধ্যান করেন ইাও ভাই যেহেতু আত্ম! “ধ্যায়তীব” অর্থাৎ ঘেন ধ্যান 
বা চিন্তা করিতেছেন ইহ৷ বলিলে কি বুঝায়? বুঝায় এই যে আত্মা স্বীয় চৈতন্ত- 
সবরুজ্যোতি দ্বারা ধ্যানক্রিয়াবতী বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে যাইয়া! নিজেই বুদ্ধির 
সমান হইয়া খন ধাানই করেন বলিয়া প্রীত হয়। বুঝিতেছ আত্ম! যেন ধ্যান 
' করিতেছেন "ধ্যায়তীব” আরও আত্মা “লেলীয়তীব” ইহাও যেমন ভ্রম আত্মা ই 
পরূলৌকে গমন করেন ইহাও সেইরূপ ভ্রম মাত্র । 
লীল!। বুদ্ধির সহিত সমান হইলে আত্মা বিচরণ করেন ইহা আধার বল। 
সরন্বতা। আত্ম! যখন স্বপ্নরূপী হন তখন বুদ্ধির সহিত সমান হন। বৃদ্ধি 
যে যে রূপ প্রাপ্ত হর আত্মাও ঠিক সেই সেই রূপ যেন প্রাপ্ত হন। যে সময়ে এই 
বুদ্ধি স্বপ্ন আর্থাৎ নিদ্রাবুত্তি লাভ করে, এবং যে সময়ে বুদ্ধি জাগরিত খাকে তখন 
আাম্মাও স্বপ্ন দেখেন ও জাগরিত থাঁকেন। আম্মার স্ব জাগর সুযুপ্তি ভ্রম মাত্র। 
এই জন্য বল! হয় আত্মা স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ আত্ম। স্বপ্াকার বুদ্ধিবৃত্িকে প্রকাশ 
করতঃ স্বয়ং স্বপ্নবৃত্তির কার প্রাপ্ত হয়েন। ফলত? ই্াা যেমন মিথা। আত্মার 
ইহালাক পরলোক ভ্রমণ সেইরূপ মিথ্যা । বেশ করিয়া মনে রাখ চৈতগ্ঠময় 
আত্মার জ্যোতি দ্বার প্রকাগ্ঠ ক্রিয়ারূপিপ্রাশপ্রধান হঙ্ধ শরীর গমন করিলে 
মনে হয় তছুপহিত আত্মাও যেন গমন করিতেছেন বস্ততঃ আঁয্মার গমন অসম্ভব | 


অমরির্য্নবৈ চিত্তমেকন্দিন্নেব তন্মতে। 
অভবিষ্যৎ সর্বভাবমূতিরেকমুতাবিহ ॥ ৭, 


বাঁসনা মাত্র বৈচিত্র্যং বজ্জীবোনুভবেং স্বয়ম্‌। 
তন্তৈব জীবমরণে নামনী পরিকল্সিতে ॥ ৭১ 


এবং ন কশ্চিন্‌ মিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন। 
বাঁসনাবর্তগর্তেষু জীবোলুঠতি কেবলম্‌ ॥ ৭২ 


৩৯৮ যোগবাশিষ্ট। ৫৫ সর্গ 


লীলা উপন্যাস। ১৭৪ 


অত্যন্তাসম্ভবাদেব দৃশ্তস্তাসৌ চ বাসনা । 
নান্তোবেতি বিচারেণ দুঢজ্ঞাতৈব নশ্রাতি ॥ ৭৩ 


অনুদদিতমুদিতং জগৎ প্রবন্ধম্‌ 

ভব ভয়তোভাপনৈর্বিলোকা সমাক্‌ । 
অলমনুদিত বাসনো হি জীবো 
ভৰতি বিযুক্ত ইত্ীহ সত্যবস্ত ॥ ৭৪ 


বল দেখি যে চৈতন্তকে পুরুষ বল৷ হয় সেই চেতন পুরুষের জন্মটা কি 
মরণটাই বা কি? আর এট জগৎ? জগতটা স্বপ্ন সন্মবং ্রাস্ত মা 
সম্্রম বলে সম্যক ভ্রমকে । ইহা উহা যাভা দেখ শোন তাহা তি অবিদ্যা বা 
অজ্ঞান কৃত। কাজেই স্বপ্ন মের মত ত্রীস্তিই সব। পরমার্থ দশনে একবার 
দেখনা-_প্রম কিনা বুঝিবে ৷ পুরুষ ত চেতনা মাঁভ। তিনি কখনও মরেন না। 
বল চেতন ছাঁড়া আর কাহাকে তুমি পুরুষ বলিতে পার £ চেতন ব্যতিরিক্ত এ 
পুরুষ ইতি পক্ষে অন্তৎ কিং দেহুঃ পুরুষোভবেছুত প্রাণ উত্তেক্জ্িয়াণি কিং বা মনঃ 
উত বুদ্ধিরুতাহঙ্কারচিত্তে উত্ত তত্তদধিষ্ঠঠতি দেবভা উতাহবিগ্ঠা। সব্বেঘপি 
পক্ষেযু জড়েঃ পুরুষ-কার্ধা-গ্রকাশাধীন--সব্ধ ব্যাবঠারা নির্বাহাৎ পরিশেষাচ্চেতন- 
মাত্রমেৰ পুরুষ ইতি পক্ষঃস্থিত ইতাথঃ। 

চেতন বাতিরিস্ত অন্য কাহাকেও যাঁদ পুরুষ পল শবে সে অগ্গ পক? 
দেহটা কি পুরুষ বা প্রাণ বা ইন্দ্রিয় সকল কিন্বা মন কিছা বুদ্ধি না অহঙ্কার 
বা চিন্ত অগবা ভাঠাদের অধিষ্ঠ।তু দেবতা অথবা আবষ্ঠায বে পক্ষেই ধর 
দেখিবে জড়ের দ্বারাই সমস্ত বাবহার নিব্বাহ হয় তাঙ্ার। কিন্তু পুরুণের দার! 
প্রকাশ হইতেছে । জডের সমস্ত কাধ্যকে পুরুষ প্রকাশ করিতেছেন মার । 
কাজেই সন বাদ দিলে মিনি থ।কেন তিনি পুরুষ | 

আজ পধ্যন্ত এই অনাদি সংসারে “চেতন নরেন” উচ্থা কি কেহ দেখিয়াছে- 
লঙ্গণ লক্ষ দেহই মরে কিন্তু চৈতন্য অঙ্ষয্বরূপে অবস্থিত |, চেতনা যাহা তা শরীর 
মরণের সাঙ্গাঙাত্রী; চেতন মরণের সাঙ্গাদাত্ী কে? মরণটা কি? বিনাশের নাম 
কিমরণ? কি দেহাস্তর প্রাপ্তির নাম মরণ? বদি বিনাশকে মরণ বল তবে চৈতন্ত 
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১৯৫ লীলা উপন্যাস। 


্মাপনি মরিতেছেন বা অন্তে ইহাকে বিনাশ করিতেছে উভয়ই অসম্ভধ। দেহান্তরকে 
ঘি মরণ ধল তবে চৈতন্তই অগ্দেহ প্রাপ্ত হয়েন। এ পক্ষেও চেতনই অমর । 
প্রি দেহে চেঙন! ভিন্ন ভিন্ন মদি বল তাহার প্রমীণ কি আছে বল? অন্ঠপক্ষে 
আত্মার গমন অসপ্তব। ঘটরূপ উপাধির গমনে যেমন বগা হয় ঘটাকাশ 
গমন করিতেছে সেইরূপ উপ[ধির গমনেই আম্মার গমন স্বীকার করা হইতেছে। 
পোকোপকারিণী শ্ুতির মত আমিও বলিতেছি হে ভীব! মরণমূচ্ছা অতিশয় 
ক্েশকর্ . স্থৃতি লোপ হইয়া যাওয়। বড়ই তীষণ। এই ভয়ানক সংসার 
দশা আর যাহাতে ভোগ করিতে না হয় তক্জন্য হে জীব! তুমি পুরুষার্থ সাধন 
যে দৃঢ় নিশ্চর হও। জীব! তুমি সাবধান হ৪। জীব তুমি ভাবিয়া দেখ 
একদিন নিদারুণ সন্তাপকর জরাঁদি রোগ দ্বারা ভুমি আক্রান্ত হইবে তখন 
জঠরাগ্রির বৈমম্য বশতঃ তৃক্ত অন্নাদি তুমি জীর্ণ করিতে পারিবে না। অন্নরস 
অপরিপু এই দেহ তখন শীর্ণ হয়! ম্ঈবে। অতিশর ভারাক্রান্ত শকট মেমন 
শব্দ করিয়া গমন করে সেইরূপ তুমিও অভিশর় কুশ ইলে তোমার দেহপিওডে 
উর্ধশ্বাশ লক্ষিত হইবে । তবেই দেখ জরা দ্বারা 'অভিভব, জরাদি দ্বারা সাতিশগ় 
পীড়। এবং কুশত্ব গ্রাপ্তি-_এই সমজ্ত গ্নর্থ শরীরপারীর গক্ষে অবশ্তন্তাবী । 
শরীর অভিমান সত্বে ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি নাই । 

লীলা। মা! এই দেহ পরিতা।গ করিা প্রয়াত জীবের দেহাস্তর গ্রহাণে 
কোন ক্ষমতাই ত থাকে না কারণ জীবের কার্যা নির্বাক দেহ ইন্দিয়াদি ত 
তখন কিছু নাই-_সমস্তই ত তখন পরিত্যক্ত হইয়াছে । রাজার নিমিত্ত 
ভত্যগণ যেমন গৃহাদি নিশ্মাণ করিয়া রাখে মৃত জীবের ভুত স্থানীয় ত এমন 
কেহই নাই যে জীবের নিষিত্ত একটি বাসোপযোগী শরীর নির্মাণ করিয়া জীবের 
আগমন অপেক্ষা বসিয়া থাকিবে? তবে ইভার অন্ঠ শরীর পরিগ্রহ হম 
কিরূপে? 

.মরম্তী | জীবগণ আপন আপন কম্মফল তোগের জন্য এই দশ্ঠযান জগং 
প্রাপ্ত হয় আবার স্বীয় স্থীয় কর্মফল ভোগের জন্তই এক দেহ ছাড়িয়া ইহা 
অন্যদেহ পাইতে চেষ্টা করে। জীবের কন প্রযুক্ত স্বয়ং জগংটাই কর্মফল 
ভোগের উপযুক্ত সাধন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহার আগমনের অপেক্ষা করে । 


বিঃ ফোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ। 











লীলা উপন্যাস । ১৯৬ 


আতি বলেন “কৃতং লোকং পুরুযোই ভিজায়তে” ? পুরু দেহ ত্যাগ কৰিয়া 
স্ব কর্ম প্রেরিত পঞ্চভূত দ্বারা বিনিন্মিত দেহান্তর গ্রাণ্ত হয়। শরীর নির্মাতা 
"ভুত সকল এবং ইন্দরিয়ানুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতা সকল পুর্ব 'দুষ্চিভ কন্দপ্ধায়া 
প্রেরিত হইরা কর্মফল ভোগ সাধন দব্য সফল সঈংগ্রগ করিয়া এ আমাদের 
কর্তা ভোক্তা আত্মা এই আাসিতেছেন এইভাবে ভীবের প্রতীক্গা্থ অবস্থিতি 
করে । গর্ভে দেহ কত্তিপয় মাসের হইলে তবে জীবের তথায় আগময় হযু। 

লীলা । আর এক কগা মনে উঠিপ। দেঠত্যান! সময়ে লীব কোন পথ 
দিয়া বাহির হয়? সকলেই কি এক পথ দিয়া বাহিব হয়? 

সরম্বতী। সকলে এক পথে দেশ ছাড়ে শা। খাঙ্থার "আদিতা লোক 
প্রাপ্তি হেতু জ্ঞান বা কর্ম সঞ্চিত থাফে তাহার জীব চক্ষ দ্বার। নিষ্ধান্ত হয়। বদি 
রঙ্গলোক গ্রাপ্তির কারণ গান বা কম সঞ্চিত থাকে তবে জীব মন্তফ বার্থ 
দ্বার! নিষ্ান্ত হয় । জীবের যেরূপ জ্ঞান ৭ কন্ম সঞ্চিত থাকে তশুসারে অগা 
শবীরাবয়ণ দ্বারা জীব নিক্ধান্ত হইয়। থাকে । 

'আত্ম। বে সময় পরলোক প্রস্থানের গন্য উতদ্রমণ করিতে গাকেন সেই সময়ে 
রাজাব সর্বাধিকারী মন্্ীর ন্যাম ভান্সার সর্দাধিকারা প্রাণও আত্মার পশ্চাৎ 
উৎক্রমণ করে : আবার সেই প্রাণকে উৎক্রান্ত দেখিয়৷ বাগাদি সমস্ত ইন্জির 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাং উৎক্রান্ত হয়। এখানে বে ইন্দিয় প্রধান তাহার পশ্চাৎ 
অন্ত আন্য ঈন্দিয় গস্ুন করে শ্রুতি উচ্াা লঙ্গয করিয়া “পশ্চাৎ” কথা বাবহার 
করিয়াছেন পৌব্বাপধা বা ক্রমিক গমন এণতর উদ্দে্ঠ নহে। স্বপ্াবস্থার মত 
মরণ সময়ে মানব! স্বকৃত কর্ধান্ছলারে সংক্কাররূপ বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্পু হন সত্য 
কিছু আত্মার স্বাবীনত! তখন কিছুই থাকে না। বদি থাকিত তবে জীব কৃতার্থ 
হতে পারিত কিন্তু সেই ভয়ানক মৃত্যু সময়ে জীবের নিজের প্রভূত! কিছুই 
থাকে না সেই জন্যই জীবের ভীব্ণ ছঃখ হয়। | 

ফলে জীব জনম ভরিয়! যে সমস্ত কর্ম সাতিশর বন, প্রবণ আপক্তি 4 প্রগাঢ 
ক্কির সহিত সম্পাদন করে মৃত্যুকাল সপস্থিত হইলে ঘোরতর মৃত্যু যাতনা 
সামান্য সংস্কার সমন্তঈ ভুলিয়া যাঁয় কেবল দৃঢ়তর আসক্তি সহকারে অনুষ্ঠিত 
কর্ণ সকলের সংস্কার নিচয়ঈ তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। অন্তঃকরণের সংস্কার 





২ -০পাশ শা াশিশীপেশীশীশ্ীপশ 
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১৯৭ লীল। উপচ্যাস। 


রূপ বিজ্ঞানের অন্ুগ্রহেই জীব ভখন জ্ঞানবান হয়। এবং সেই বিজ্ঞান লইয়া 
জীব গন্ভবাস্থানে গমন করে । 
লীলা! জীবের কতষ্ট সাবধান হৃইয়া ধর্ধনুঠান করা! আবণ্তক বিচার 
করিয়া' দেখু! পরলোক ভীরা ব্যক্তি সেই ভষস্কর গ্রাণপ্রয়াণ সময়ে উত্তম গতি লা 
: জন্গ শরদ্ধাসহকারে পূর্ব হইতেই চিত্তবৃ্ডি নিরোধরূপ ঘোগ ধর্দের পুনঃ পুনঃ সেব। 
করিঝু অধিক কি মেরে পারে পুব্ধ হতেই বিশেষরূপে পুণ্য সঞ্চয়ে সচেষ্ট 
হইবে, ইহা আধ্য শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ। দে সময়ে জীব নিতান্ত 
পরার্ধীন-সে সময়ে কোন সদানষ্টান নিতান্ত অসস্তর_-কারণ পূর্ব সঞ্চিত 
র্মানুসারে নীষমান জীবের তথন আর কোন বিষয়েই 'গধিকার থাকে না। 
লীলা । মা! তুমি পুর্বে বলিলে জীব শকটের নায় ভারাক্রান্ত হয় সেই 
' জন্ত গুরু ভার গ্াপ্ত শকটের স্যার শব্দ করিয়। গমন করে। আচ্ছা পরলোক 
গমনে গ্রস্থিত এই জীব পথে কি মাহ।র পার? আর পরলোকে মাইয়া » 
কি ভক্ষণ করে? 
সরস্বতী । শতি ঝলন তং বিগ। কর্মীণী সমখ্বারভেতে পুর্ব 'প্রজ্ঞাচ । ১ 
বহদারণাক এর ত্রাঙ্গণ | ওর্থ অধ্যায়। 
বিদ্যা, কন্ম'ও পুক্দ গ্রঙ্জা অথাৎ অতীত কম্মান্তভব জনিত বাসন! ইহারা 
পরলোক প্রস্থিত জীবের অন্ুগমন করে। 
বিষ্ঠা বলে বিহিত অবিশ্ভিত পপ্রতিযিদ্ধ অগ্রতিষিদ্ধ সর্ধগ্রকার বিদ্াকে। 
কর্ম বলে রিহিত অবিহিত প্রতিষিদ্ধ অপ্রতিষিদ্ধ সর্ধগ্রকার কম্মকে আয় পুর্ব 
. প্রজ্ঞা হইতেছে পূর্বানুতৃত নষ্ট জ্ঞানের যে সংস্কার তাহাই ।. বিহিত বিদ্যার 
বিষয় হইতেছে আমি কি, জগৎ কি, অথব! আত্মা কি, দেহ কি, এই বিচার। 
অবিহিতা বিস্তার বিষর হইতেইছে ঘট পটাদি লৌকিক বন্ত বিষয়া। গ্রাতিযিদ্ধ 
বিষ্যা হইতেছে নগ্রস্ত্ী দশনরূপা এবং.অপ্রতিষিদ্ধা বিদ্যা হইতেছে পথে পতিত 
ভৃগাি বিষয়ে বিদ্যা বা জান। বিহিত কর্ম হইতেছে যাগ যক্ঞাদি; অধিহিত 
কর্ম হইতেছে পরজ্ত্রী সংসর্গ জনিত; প্রতিষিদ্ধ কন হইতেছে ব্রহ্গহত্যাদি আর 
অগ্রতিষিদ্ধ কর্ম হইতেছে নেত্র পক্ষের বিক্ষেপাদি। 
পূর্ব প্রজ্ঞা বা”পূর্ববাসনা বা পুর্ব সংস্কার জীবের অনুসরণ করে নতুব! 


৪০২ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ। 
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কোন কর্মফল ভোগ হইতে পারে না। যে বিষয়টি অভ্যস্থ না থাকে সেই 
বিষয়ে কখনই ইন্দরিয়গণের কুশলত। সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু পুর্বান্ুতব 
জনিত সংস্কার দ্বারা শিক্ষিত ইন্দরিয়গণ এই জন্মের অত্যাঁস বিনা, সহজেই কর্ন 
সম্পাদন করে। দেখাও যায় সহজেই কেহ কেহ চিত্র আঁকে গান বাজপন। 
শিথিয়া ফেলে আবার কাহারও বা অতি সহজসাধ্য কর্মেও সম্পূর্ণ অপারগতা! । 
কর্ম সম্বন্ধে যাহা, নিরর্ম ভোগ মন্বদ্ধেও তাই। কোন প্রকার ভোগে একজুনেক 
বিশেষ আসক্তি অন্টের আবার তাহাতেই বিরক্তি । এ সমস্তই এজন্ত জল্সাস্তুরীণ 
অন্ুতব ফল। 

সার কথা এই “য পর্দ্দ পল্ঞা বা সংস্কার বাতীত কিছুই জীবের প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। 

এখন পরলোক প্রস্থিত জীবের ভক্ষ্য কি উহার উত্তর ই বিদ্যা কর্ম 
ও পুর্ব প্রজ্ঞা এই তিনটিই শকটস্থিত সম্তার স্থানীয় এবং পরলোক গমনের 
পথে ভক্ষ্য। 

লীলা! জীবের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখ । দেহত্যাগ হইয়া গেল কিন্ত 
পূর্ন অত্যন্ত আসক্তির সহিত যাহা যাহা করিয়াছে তাহার সংস্কার আত্মাতে 
রহিয়া গিয়াছে । এ সমস্ত সংস্কার আবার কত হুমম তাহা দেখ। একটু নিদ্রা 
কম হইলে আবার ঘুমাইতে যাও ইহা কি? আত্মার ত নিদ্রা নাই। অজ্ঞানে 
তুমি আচ্ছন্ন বলিয়া ভাব নিদ্রা না হইলে তুমি মরিবে। আত্মার আহার নাই*- 
তুমি অঙ্ঞানে ভব আহার বিন! মরিয়। যাইন। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, 
জরা 'ও মৃত্যু এগুলি আম্মর নাই কিন্ক মোহাচ্ছন্ন তুমি সর্বদাই এই গুলিতে কষ্ট 
পাও। কত দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিরাছে দেখ। মরিবার কালে দেহত ছাড়িয়াছ ; 
প্রাণ ত মহাপ্াণে মিশিয়াছে তবে বল দেখি ক্ষুধা পিপানা, জরা মৃত্যু ভয় কোথায় 
থাকে? এইগুলি পূর্বে তীব্রভাবে অভ্যাস করিয়া গিয়াছ বলিয়া তোমার 
কিছুই দরকার নাই তথাপি তুমি সংস্কারবশে ভাবিতেছ, হায়! পিপাসায় । 
গেল কেহই এই যমালয়ের পথে জল দিল না-হায়! স্কুধায় প্রাণ রে 
অহো! পূর্বব সংস্কারের কি বিচিত্র যন্ত্রণা গ্রদ ক্ষমতা ! 

জীব বৃ ভাবিয়। দেখ এই সমস্ত অভ্ঞান ত মূল নিন ইহার হস্ত হইতে 
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১৯১৯ লীল! উপন্যাস । 


পরিত্রাণ পাইতে হইলে তোমাকে আহারের সময়, নিদ্রার সময়, বিহারের সময়, 
রোগের সময়, শোকের সময় সর্ধর্দ। মনে করিতে হইবে বা মনে করাইয়। 'দ্রিতে 
হইবে, আহা | অনঙ্গ আমি কাঁহারও সহিত ত আমীর সঙ্গ হয় ন--এই ভুল 
' জাছার নিদ্রা,,জরা মরণ। শোঁক মোহ আর কতর্দিন আমাকে আচ্ছন্ন করিবে ? 
মূল অজ্ঞানের উপরেও মানুষ নগ্ন পরস্্ী দর্শন, ধট পট নক্ষত্র বিচার, পরন্্ী 
সংসর্গ, ব্রণহত্যা, জীবহত্যা, কামের শত শর্ত কা, ক্রোধের সহ সহ ব্যাপার, 
লৌতের কোটি কোটি কার্য করিতেছে । বল ইহাদের গতি কিরূপ লাগিবে ? 
. শ্রুতি তাই বলিতেছেন প্রত্যেক মনুষ্যই একাগ্রচিত্তে শুত বিস্যা! কর্মের 
অনুষ্ঠান করিবে কদাচ তদিগরীত নহে। 
যদি নিষিদ্ধ আচরণ কর তবে পূর্ব্ব অস্ত বাসনাবশে নরক নিবাসী প্রেতাদির 
শরীর প্রীপ্ত হইবে । শুধু বাসন! আছে বলিয়। কোন বস্তু দর্শন করিয়া 
তাৰিবে আমার ইহা নাই, আমার ইহা আছে, এইরূপ ভাব অভাবের শ্রোতে 
ভাদিতে ভাসিতে অশেষ দুঃখ পাইবে। 
লীলা । মা ! মৃত জীবের অসহায় অবস্থা ভাবিতে গেলে হৃংকম্প হয়। 
মা! বনুন জীবের এই জীবনের কর্মম কিরূপ হইলে জীব উদ্ধার পাইবে? 
সরস্বতী । লীলা! ! জীব শান্তর নির্দিষ্ট নিত্যকর্ণা সর্বদা অভ্যাম করুক! 
গুধু ঈশ্বর চিন্তা, পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠানে হইবে না। শুধু জপ, ধ্যান, আত্মবিচারে 
ঠিক ঠিক কোন অবস্থা লাভ করিতে জীব মমর্থ হইবে না। জপ, ধ্যান, আত্ম- 
বিচার এইগুলি তথীভ্যাসের কর্ম বটে কিন্তু এই মুখ্য কর্মের সঙ্গে সমকাঁলে 
জীবকে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের কার্য্যও অত্যাস করিতে হইবে। 
লীল!। মা! সমকালে তত্বাভ্যাসের অন্য এবং বামনা ক্ষয়ের জন্ত ও মনো- 
নাশের জন্ত জীব কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে? 
সরস্থতী। ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত কামনা বা ভোগেচ্ছা নাশের জন্য সমস্ত কাম্য 
....রিষয়ের দোষ দর্শন বিশেষরূপে অভ্যাস করুক | চৈতন্ত ভিন্ন জগতের সমস্ত 
বই ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্]-_ইহার অভ্যাস করিতে পারিলে কামন! নিবৃত্ত হইবে। 
আহার নিদ্রাও মিথ্যা, অজ্ঞানপ্রন্থত-_-ইহাও সর্বদা! মনে রাধিতে হইরে। 
চৈতন্যের জরা মরণ নাই, কাজেই আমি অসঙ্গ আত্ম, আঁমার স্বরূপ বিশরাস্তি ভিন্ন 
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লীল! উপগ্যাস। ২০৯ 


অন্ঠ কোন আভলাষ উঠিতেই দিবে না। কামনা নিবৃত্তি হইলেই চিত্ত প্রসন্ন, 
নিরাবিল ও শীস্ত হইবে। তখন জীব অকামময় হইবে । 
দৌবদর্শনে বাসনাক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীব মনোনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। 
চক্ষু, কর্ণ ও বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গুলিকে ভিতরে চৈতন্তময় ইষ্টদেবতা স্বরূপ অখণ্ড 
আত্মাতে ূর্্যমণ্ডল মধ্যে শাস্তবীমুদ্রায় দর্শন করিতে করিতে চক্ষু বাহিরে চাহিয়া 
. থাঁকিলেও আর বাহিরে কিছুই দেখিবে না, শুধু ভিতরে আত্মদর্শনে নিবিষ্ট 
থাকিবে। কর্ণ ভিতরে ইষ্ট নামের শব্দ শুনিতে শুনিতে বাহিরের শব আর শুনিবে 
না এবং মন ভিতরে জীবন্ত দেবতার সঙ্গে কথ! কহিতে কহিতে আর পূর্বপ্রজ্ঞ 
জনিত কোন অনশ্বন্ধ প্রলাপ বকিবে না। এইরূপে সর্কেন্জরিয় যখন চেতন 
প্রভুর সঙ্গ করিতে শিখিবে তখন মন আত্মসংস্থ হইয়া সর্ব চিস্তা ও 
কামনা শৃন্ত হইয়া লয় হইয়া যাইবে । এইরূপ নিত্য কর্মে তৰবাভ্যাসের সঙ্গে 
সঙ্গে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ অভ্যাদ করুক তবেই মানুষের সকল পাথেয় 
সংগ্রহ হইল। 
লীলা। মা! সংক্ষেপে বলুন মানুষ ব্যবহারিক জগতে কি প্রকারে শুভবর্ধন 
দ্বারা অণুত বিনাশ করিবে। 
সরশ্বতী। শ্রুতি বলেন দান না করা, ক্রোধ করা, অশ্রদ্ধা করা এবং অসত্য 
আচরণ কর! এইগুলি প্রধান প্রধান অপুণ্য কর্ম। এইগুলি এই জীবনে নিবৃত্ 
কর। শ্রুতি বলেন__ 
প্দানেনাদানং অক্রোধেন ক্রোধং শ্রদ্ধয়াইশ্রদ্ধ[ং এবং সত্যেনানৃতং”। 
রহ্ধার্পণত্বেন ষদ্দীয়তে তদ্দানম্‌। তদন্াৎ দেহভার্ধ্যা পুত্রার্থং যৎ ব্যযীক্রিয়তে 
তং অন্দানম্‌। | | 
ভাবনা বাঁক্য.ও কার্য ব্রদ্দে অর্পণ করুক। ইহা ভিতরের দান আর. 
বাহিরেও অতিথি, দরিদ্র ইত্যা্দিকে যাহা দান করিবে তীহাতেই উহাদের 
ভিতরে যে চেস্তন পুরুষ আছেন তাঁহার সেবার জন্ত বস্ত দিতেছি ইহ! নির 
মনে রাখিয়া কার্ধ্য করিতে হইবে। পুত্র কন্ঠা স্ত্রী ইত্যাদির জনয যাহা ব্যয় হয় 
তাহাতেও সেই চৈতন্য পুরুষের সেবা করিতেছি যদি ইহার তুল হয় তবে তাহা 
অদান। তারা পুত্র ইত্যাদিতে সমষ্টিভাবে ধিনি আছেন সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষই 


৪০৫ যোগবাশিষ্ট:। ৫৫ সর্গ শেষার্দা। 





২০১ লীলা উপন্যাস। 


আমার খণ্ড চৈতন্য অবলম্বনে দাড়ায় আছেন। আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ। 
আহীরাদি কর্মে, পরোপকারাদি কর্মে সেই হিরণ্যগর্ভকে শ্মরণ করিয়া সেবা 
করিতে অভ্যাস কর তবেই ব্রহ্গার্পণ হইবে। 

“ এইরূপে অক্রোধ বা ক্গম! দ্বারা ক্রোধকে জয় কর। প্ররুতি পর্ণ্ন্ত সমস্ত 
বন্তই ক্রোধের মূত্তি। চেতন যিনি তিনিই অক্রোধ বা ক্ষমা । আমি চেতন- সর্বদা 
ইহা স্মরণে ক্ষম! অভ্যাস হইয়! যাইবে কারণ যাহা দেখা যায়, যাহ! শুনা যায় যাহা 
অনুভব করা যায় তাহা সমন্তই প্রকৃতি-_এই জন্ত ক্রোধমৃদ্তি । চৈতন্তকে নিত্য 

, স্মরণ করিতে করিতে প্রকৃতিকে অনাস্থা করিতে পারিলেই অক্রে।ধ বা! ক্ষম! দ্বারা 

ক্রোধ জয় হইল। 

এইরূপে ' শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও। চেতন পুরুষ পরমাস্মাই 
আছেন। তীহাতেই আমার প্রয়োজন, অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই সর্বদা ইহা 
মনে রাখ। যে পুরুষ আমাকে সবই দিতেছেন সেই দেবতাকে নিজের মধ্যে 
চৈতন্তভাবে আমি পাইয়াছি আমার খওঠৈতন্তই আম্।। আত্মাই সেই দেবতা। 
এই আস্তিক্য বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা অশ্রদ্ধা সেতু পার হও । 

আৰার সত্যস্বরূপ চৈতন্তকে প্রাপ্ত হইয়া জড় বা অচেতন ব! এই দেহ ও মন 
বিশিষ্ট অসত্যরূপ সেতু পার হও । বুঝিতেছ পুণ্য কর্ম কি? এইগুলি অভ্যাস 
করিয়া ফেলুক তবেই জীবের আর কোন ভাবন! থাকিবে না। 

“লীলা । মা! দেহত্যাগের পর প্রেতত্ব কখন হয় ও কিরীপে হয় এবং প্রেতত্ব 
কি এক প্রকার ব| বন্ধ প্রকার তাহাই এখন বলুন। 

সরম্বতী। মৃত্যুর পরে, এই দেহাভিনান ত্যাগ হইয়। গেলেই লোকে বলে 

জীব প্রেত হইল বা মৃত হইল।' যে প্রকার বাযুতে সুগন্ধ থাকে সেই প্রকারে 

চেতনে জীব-বাসনা বিষ্ঠামান থাকে । জীব যে সময়ে পূর্বদেহাদির অভিমান 

গরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহাদি অনুভবে প্রবৃত্ত হয় 'সেই সময়ে মে আপনিই 

আনাতে আপনার বাসনান্থরূপ কল্পিত পরলোক ও দে লোকের ভোগ্যাদি 
দের্ধিতে পায়। সেই জীব আবার সেই লোকান্তরে তজ্জন্মের সংস্কারে আদক্ত 

হইয়া পুনর্বার সেই মৃতিমুর্ছ৷ অনুভব করতঃ 'ন্ত শরীর অনুভব করিয়া থাকে। 

এই সীমাশূন্ত আকাশ, এই বিপুল! পৃথিবী, এই চন্ সধ্য গ্রহ নক্ত্রাদি পূর্ণ কোটি 
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কোটি রঙ্গাও সমস্তই সঙ্কল্প মারার আত্মাতে চিত্রিত রহিরাছে। মৃত পুরুষের 
আত্মাতেও এই সনস্ত আকাশে মেঘের খেলার মত দৃষ্ট হয় অন্ত লোকে তাহা 
দেখে না। অন্ত লোকে গৃহাকাশই দেখে । একের স্বল্প অন্তে দদখিবে কিরূপে? 

আর এর যে প্রেতের প্রকার ভেদ জানিতে চাহিঠেছ তাহ! বলি শ্রবণ. কর । 

পাপের তারতম্য অনুসারে প্রেত ছয় প্রকার। স|মান্ত পাপী,' মধ্যপাপী, 
স্থলপাগী, সামাগ্ঠ ধার্মিক, মধ্যম ধার্মিক, এবং উত্তন ধর্ম 1ান্‌। এই ছগ্ প্রকারের 
মধ্যে আরও ছুই তিন প্রকার দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহ[দিগকেও এ শ্রেণীর ' অস্থভূক্তি 
করা যায়। 

পাপীগণের মধ্যে কোন ফোন মহাপাঁতকী একবৎপর ধরিগনা মরণণুচ্ছায় জড় 
অবস্থায় থকে । বলিতে পার পাষাণের মত জড়ভাবে থ।কায় আর ছুঃখ কি? 
সত্য। এ অবস্থায় দুঃখ অনুভূত হয় না। কিন্কু যখন তাহাদের মুচ্ছা ভাগে 
তখন তাহার৷ বাঁসনাঁর জঠরে অবস্থান করতঃ নিরতিশয় নরক ছুঃখ অনুভব করে 

আবার শত শত যোনি 'প্রাপ্ত হইয়া দুঃসহ যাতনা ভোগ করে। কত যুগ 

যুগান্তর ধরিয়৷ ভোগাবসানে কদাচিৎ কাহারও সংসার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। 

আবার কোন কোন পাতিকী মরণমূচ্ছার পরক্ষণেই হ্বদয়ে জড়ছুংখ সমাঝিষ্ট 
বুক্ষাদি ভাব অনুভব করে। পরে বাসনানুরূপ দুঃখ ভোগ করতঃ নরক ভোগান্তে 
দীর্ঘকালের পর আবার পৃর্থিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। 

লোকে মনে ভাপিতে পারে স্বর্মনরকাদি যখন সঙ্কপ্ন তখন ত এ সব নাই 1 
তবে সে জন্য ভাবনা কি? সতাই। সম্কন্ন ছাড়িতে পারিলেই ত দুঃখ থাকেন! । 
আহার, নিদ্রা, জনন মরণ, শোক মোহ এ সমস্তই তমন্বপ্ন। কারণ তুমি আমি 
সবাই ত চেতন। চৈতন্ত ত নিঃসঙ্গ । চৈতগ্ঠের সহিত আর কাহার ত সঙ্গ 
হয়না । তবে রেজীব! তুমি এই জন্মেই বা ছুঃখ পাঁও কেন? বাঁসনা ত 
সত্য নহে। বাপনাট! ছাড়িরা দাওনা এই মুহূর্তেই তুমি পরমানন্দে স্থিতি লাভ 
করিবে। পার কি ছাড়িতে? তাহা পার না। কাজেই ভাবিও না টেপরক' 
যাতন! ইত্যাদি একট! ভয় দেখান মাত্র। এরূপ আম্মপ্রতারণা করিয়া আরও 
পাপের মাত্রা বাড়াইও না। 

বড়ি € প্রেতের মধ্যে যাহার! নদাপানি তাহারা মরণমদ্ধীর পর কিছুকাল 
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জড়ভারে থাকিয়! পরে চৈভন্য লাঁভ করে ; করিয়া পশ্ত পক্ষাাদি তির্ধ্যগ্‌ যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ক্লেশ অনুভব করে। যাহাদের মেরুদও সোজা নয় 
তাহরাই তির্ধ্গ.। গবাদি অশ্বাদি পণ্ড নিংশব্দে কত যাতনা ভোগ করে তাহাত 
প্রত্যক্ষ করিতেছ? বল তথাপি তুমি পাপ ভয়ে ভীত হও না কেন? বল 
কোন্‌ যোনিতে তুমি পড়িবে? এখন পাপ নিবৃত্তির চেষ্টা কর। 

আধার যাহার সামান্ত পাপী তাহারা মৃত হইয়াই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পেয় ন্যায়: 
মন্ুযা দেহ অন্থৃতৰ করে। করিয়া জনম মৃত্যু ও ভোগ্যাদদি স্মরণ করে। 

যাহারা মহাপুণাশীল তাহার! মরণমোছের পর বিষ্ঠাধরীগণের অগ্থঃপুর অন্থুভ ব 
করে। সেখানে নানা সুখ ভোগ করিয়া মনুষ্যলোকে শ্রীমানের গৃহে জন্ম 
গ্রহণ কয়ে। 

যাহার! মধ্যম ধার্শিক তাহার! মৃত্যুর পরে ওষধি প্রধান স্থানে_ সুন্দর 
নন্দন কাননে কিন্নর হইয়! জন্মে। তত্রস্থ ফল তোগ করিয়া পরে ব্রাহ্মণের গৃহে 
জন্ম গ্রহণ করে। 

এইভাবে স্ব স্ব জ্ঞান কর্থের যে সংক্ষার সেই সংস্কারের অন্থুরূপ গতি জীব 
প্রাপ্ত হয়। বুঝিতেছ মরণমৃচ্ছার পরে যখন চেতনা লাভ হয় তখন জীব আপন 
সঙ্কল্প মধ্যে ভবিষ্যৎ দেহ ও ভোগ্যাদি স্বপ্নের স্তায় জঙ্ুভব করিতে থাকে । পরে 
তদমুরূপ স্থান ও দেহাদি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়। 

লীলা'। মা! বলুম মরণের পর, পরে পরে জীবের কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা হয়? 

সরস্বতী। মুচ্ছা ভঙ্গের পরে জীব মনে করে আমি মরিয়াছি। পরে 
দাহুকাধ্যের পর পুত্রাদি দ্বার! পিণ প্রদানাদি কার্ধ্য শেষ হইলে অনুভব করে 
আমার শরীর হইয়াছে । তৎপরে মালয়ে গমন করিতেছি অন্ুতব করে। আর 
অনুভব: করে  বিকৃতদর্শন 'যমদূতগণ পাশবন্ধনে তাহাকে যমের নিকটে লইয়! 
যাইতেছে। পুত্রা্দি তাহার যে মাঁসিক শ্রাদ্ধ করে তাহাই তাহার পাথেয়। 
৩৮ দ্বারা তর্পিত হইয়া তাহারা এক বৎসরে ষমালয় প্রাপ্ত হয়। 

পুণাবান্‌ প্রেতগণ স্বীয় উত্তম কর্মের ফলে পথি মধ্যে সুন্দর উদ্যান 

ও সুন্দর বিমান সকল অনুভব করে কিন্তু মহাপাতকীগণ স্বীয় ছু়্ত কর্থের ফলে 
হিম তশ্ত-বালুফা, কণ্টকগর্ভ, শ্ত্রস্থুল অরণ্য দর্শন করে। মধ্যম পুণ্যণীলেরা 
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এই আমার স্থখপ্রদ পন্থা, এই স্রিগ্বছাঁয়। তরু জম্পন্ন বাপিরা'-_ইহা ,দেখিতে 
দৌঁধতে ঘমালয়ে গমন করে। তাহারা অন্থুভব করে এই যম, এই চিন্রগপ্ত 
আমীর বিচার করিতৈছেন। 
মরণের পরে সকলের অসুভব একরূপ হয় নাঁ। কর্মানথপারে যাহাঁর, যেরূপ 
প্রতীতি উৎপন্ন হয় সে তরনুরূপ সংসারগতি অনুভব করে এবং পঞ্ষে জন্মাদি 
প্রাপ্ত হয়। সকলকেই কিন্ত সংসার সতা ইহা অনুভব করিতে হুর়। যি 
ইহাদের স্বরূপ দৃষ্টি থাকিত যদি এই জীবনে ইহার! আঁমি কে, জগত কি” ধিচীর 
করিত তবে ইহীরা বুঝিত একমাত্র অয় অমূর্ভ আত্মাই প্রবন্ধ আছেন দেশ 
কাঁল ক্রিয়া আকার বিশিষ্ট দৃগ্ অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ মিথ্যা । 
এক বৎদরের পর যমালয় প্রাপ্ত হইয়৷ ইহারা অন্কুতব করে “এই অমরাজ 
আমাকে শ্বকর্দ ফলভোগের আদেশ করিলেন” “আমি এখন যমাবয় হইতে 
্বর্গে বা নরকে চলিলাম” “আমি সুখে স্বর্গ ভোগ করিতেছি” “আমি দুঃখে 
নরক ভোগ করিতেছি” “আমি যমরাজের আজ্ঞায় স্বর্গ ও নরক তোঁগের উপযুক্ক 
যোঁনি প্রাপ্ত হইলাম” “এই আমি আবার পৃথিবীতে আসিতেছি”। এই পর্য্স্ত 
অনুভবের পরেই জীব মেঘনিম্মুক্ত জলের সহিত পৃথিবীতে আইসে এবং শ্তমধে) 
প্রবেশ করে। তখন “আমি বৃহাদিগত হইলাম” “আমি অঙ্কুরস্থ হইল।ম” “আমি 
ফলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি” পৃথিবীতে আসিয়া জীব এ সকল ঘটন] স্মরণ 
করিতে পারে না। কারণ বৌধশক্তি তখন লুগুপ্রায় থাকে। এ সকলের 
স্পষ্ট জ্ঞান ন! থাকিলেও উত্তরকালীন মনুষ্য শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণজনিত 
বোধ প্রাপ্ত হইলে এ সমস্ত ক্রমে শ্মরণ করিতে পারে। 
লীল!। ব্রীহ্াদিতে অবস্থানকালে বোধ লুপ্ত থাকে কেন ? 
সরস্বতী। ইন্দ্িয়গণ তখন পর্য্যন্ত লুপ্ত বা মৃচ্ছিত কাজেই জীব শস্তাদির মধ্যে 
অবস্থান বুঝিতে পারে না। তৎপরে তুক্তান্ন পান দ্বারা পিতৃশরীরে আইসে 
এবং রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। সেই রেত মাতার শরীরে গিয়৷ গর্ভভাব.ঞাদণ 
করে। তখন সেই গর্ভ পূর্ব কম্মান্থদারে সাধু বা অন্লাধু বাঁলকরূপে রত ছ্য়। 
ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হয় আবার জর! আসিয়া আক্রমণ করে। আবার মরণমৃচ্ছা । 
আবার পিগাদি প্রাপ্তে ভোগদেহ ধরিয়! এক বৎসরে বমলোক পায়। 
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মরণের পরে পিওদানাদি দ্বারা বে দেহ হয় সে দেহ অস্থি চর্ময় স্থলুদেহ 
নহে ভাহ ভাঁবনাময় আতিবাহিক দেহ । 

শুনিলে জীবের সংসার ভ্রমণ? পুনঃ পুনঃ যোনি ভ্রমণে জীব অসংখ্য 
্রম প্ুরম্পরাই অনুভব করে। আঁকাশরপী জীব যতদিন না মুক্ত হয় ততদিন 
চির্দাকাণে পুনঃ পুনঃ এরূপ ভাবনামগ্ন পরিবর্তন অন্ুভব করে। 

লীনলা। দেখি! বলুন জীবচৈতন্ট ত ব্রদ্ষচৈতন্তই। ব্রন্দে ত কোন ভ্রম 
নাই ।” 

আদিসর্গে যথা দেবি ভ্রমএষ প্রবর্ততে। 
তথা কথয় মে তূয়ঃ প্রসাদাদ্বোধবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৪ | 

মা! আদি স্থষ্টিতে কিরূপে ভ্রম আদিল তাহাই আমার বৌধবুদ্ধির জন্ত 
আবার বলুন। 

সরস্বতী । আচ্ছা, ভ্রমট! কি প্রথমে তাহাই দেখ । তার পরে দেখিও ভ্রম 
কার ও ভ্রম কোথায় থাকে। 

এই যে শৈলগ্রম পৃথথী ও নত-_-এই যে পরিধৃপ্তমান্‌ জগত সম্মুখে দীড়াইয়! আছে 
ইহা পরমার্থবন। সর্ধাক্স! ঘিনি তাহাকে অলম্বন করিয়। ইহারা ভাসিবার মত 
দেখাইতেছে। স্বপ্নে যেমন মনঃসঙ্কপ্প দ্বারা আম্মাতে কত কি ভাসে সেইরূপ । 
মন যাহাই হউক না কেন এবং মনঃসঙ্কর যাহাই হউক না কেন যতক্ষণ আত্মাকে 
ভাসমান বস্ত বলিয়া বোধ না৷ হয় ততক্ষণ ভ্রম কোথায়? একখও রজ্জু পড়িয়া 
আছে। তাহার উপরে আলোক ভাসিল। সেই আলোক ক্রমে ক্ষীণালোক 
হুইল। এখন ক্ষীণালোকে রজ্জুকে রঙ্জুমত দেখা গেল না। দেখা গেল যেন 
সর্প। এখন যে দেখিল সে ক্ষীণ।লোক হেতু রজ্জুকে সর্পত্রম করিল। তবেত যে 
উহা! দেঁখিল ভ্রম তাহারই হইল । ব্রহ্ম চিরদিন ব্রহ্মই অছেন। তাহার তেজ 
যাহা তাহা দ্বারা তিনি একদেশে তেজোমণ্ডিত ঈশ্বর-চৈ৬ন্তরূপে ভাসিলেন। 
-অইস্ঘ্ম তেজ ইহা সত্রজন্তমের সাম্যাবস্থা। কাজেই এখনও এই তোজোনগডিত 
চেতপ্নের কোন আকার'হইল না। অথণ্ড তুরীয় চৈতন্য ঈশ্বর-চৈতন্তরূপে 
ভাপিলেও ইহার সত্বরজন্তমের সাম্যাবস্থার ভিতরে অনন্তকোটি ব্রঙ্মা্ড রহিয়াছে। 
কাজেই তখন পর্যন্ত তিনি অব্যক্ত মুক্তিতে ভাবি ব্রহ্গাণ্ড সমূহকে পরিবেষ্টন 





॥ ৪১০ যোগবাশিষ্ট। ৫৫ সর্গ শেষার্ধ। 


লীলা! উপন্যাস । ২০৬ 


করিয়া রহিলেন। ক্রমে গুণসাম্োর বিছাতি ঘটিল। শাবনাময় মুস্তি ধরিয়! 
ঈশ্বর আদি প্রজাপতি হইলেন। 
্রাঙ্গর উপরে কোন কিছু ভুল! লতা হউক বা মিথ্যা হউক ব্রহ্গরজ্জু কিন্ত 
আপনাকে কখনও-সর্প বোধ করেন না । কারণ বিন! অপ্তানে এ ভ্রম হইতেই 
পারে না। পুর্ণজ্ঞানে অক্ঞান থাকিতেই পারে না। স্চির শত পত্র ভেদের 
মত অবুদ্ধি পূর্বক স্ষ্ট্ি ষখন ছড়াইয়া পড়িল, ব্রদ্ধটৈতন্থের প্রতিবিষ্ব মত যাহ! 
তাহা যখন মায়ার গর্ভে আসিয়া প্রতিফলিত হইলেন, তখন সেই প্রন্তিবি্ 
মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়! হইলেন-ইঈশ্বর চৈতস্ত। তখনও অনুভূতির কেহ 
রহিল না। কারণ তখনও মায়ার পূর্ণ ব্যাপকরূপে তিনি রহিলেন? তবনও" 
তিনি মায়ার সহিভ এক হইয়াই রহিলেন। এই অবস্থায় শক্তি ও শক্তিমান এক 
বলিয়া কেহ কাহারও দ্রষ্টাও নহেন, কেহ কাহারও দৃপ্তও নহেন। কাজেই ভ্রম 
এখন পর্যন্ত নাই । পরে প্রথম গ্রঙ্জাপতি যিনি হইলেন তিনি সমষ্টি আদি 
জীব। তিনি আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বোধ করিলেন। ইনি সৃষ্টি 
করিবেন, কিন্তু করিতে পারিলেন না। ঈপ্বর-নিঃস্থত দৈববাণী সাহায্ে 
ইনি তপহ্ঠা করিলেন। এই তপন্ত। জ্ঞানময় তপস্তা । এই তপস্তার ফলে তিনি 
দেখিলেন চিৎ অংশে তিনিই খত ও সত্য-স্ৃতিনিই ত্রহ্-কিস্ত মায়িক অচিৎ 
ংশে তিনি ভাবী ব্রহ্মাও সমূহের ভরষ্টা। উম তিনি স্থষ্টি বিষয়ক আলোচনা 
. করিয়া জীব-চৈতন্ত ও জড় জগৎ সমস্তই ও | ব্রঙ্গার মধ্যে ভ্রমশূন্ত ভাব 
ও ভ্রমভাব থাকিলেও উভয়ই তাহার আয়ত্বাধীন। [তিনিই সমষ্টি জীব। কিন্ত 
দ্য জীবত্ব খন আমিল তথন ব্যষ্টি জীবের আর ব্রঙ্মভাৰ আয়ত্ব থাকিল না। 
গুধু জীবভাব ধা! তাহ! অজ্ঞানেই ব্রদ্মকে জগত্রূপে দেখিতে লাগিল। শান্ত 
এই ভন্ড বলিতেছেন অজ্ঞান কোথাও নাই। তথাপি যে রজ্জুকে দর্পনত ভ্রম 
করিল, পেই দেখিল সর্প দাঁড়াইয়া! আছে। প্রথমত রজ্জু বোধ রহিল না। শান্ত 
এখন বলিংলন, ব্রহ্ধই জগত্রূপ বিবর্তিত। যখন বলিলেন, সর্পটা নাই রজ্জুই রগ 
দ্রপে হেখ। যাইতেছে । ব্রহ্মই জগংরূপ দাড়াইয়া আছেন । অজ্ঞানাচ্ছন্ন জ্বি হা 
বিশ্বাম করিজাও ভ্রম-জরগৎ মুছিয়! ফেলিতে পারিল নাঁ। অজ্ঞানের প্রভাব বিন! 
সাধনায় তিরোহিত হইল না । এখন বুঝিতেছ আদি ভ্রম কি? আদি ভ্রম-কাহার ? 


যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ শেষাদ্ধ। ৪১১ 
লী-_২৭ 


২০৭ লীলা উপন্যাস । 


আবার শ্রবণ কর। 
পরমার্থ ঘনং শৈলাঃ পরমার্থঘনং দ্রমাঃ। 
পরমার্থ ঘনং পৃথ্থী পরমার্থ ঘনং,নভঃ ॥ ৪৫ 
 সর্ধাত্মকত্বাৎ স যতো যথোদেতি চিদীশ্বরঃ | : 
পরমাকাশ শুদ্ধাত্ম! তত্র তত্র ভবে তথা ॥ ৪৩ 
সর্গাদৌ স্বপন পুরুষ স্তায়েনাদি প্রজাপতিঃ। 
যথাস্ফুটং গ্রকচতিস্তথাগ্ভাপি স্থিতা স্তিতঃ॥ 


, পর্বত সকল পরমার্থবন, পুচ কল পরমার্থঘন, পৃথিবী পরমার্থবন, আকাশ 
প্রমার্থঘন | দেই চিৎ বা ৬/"বূপী ঈশ্বর, সেই পরদাকাশরূপী বিশুদ্ধ আত্মা 
যেহেতু তিনি, সর্ববস্তর মরি্ঠান স্বরূপ, সেই হেতু তিি আগাদের দৃষ্টিতে-_ 
তাহার নিজের দৃষ্টিতে নহে--আমাদের দৃষ্টিতে আমরা যেমন যেমন তাহাকে 
উদয় হইতে দেখি তিনিও সেইরূপেই বিবর্তিত হয়েন। আমাদের দৃষ্টিতে বখন 
দেখি আকাশ, তিনি তখন থেন আকাশরূপেই বিবর্তিত হরেন। আদি গ্রজাপতি 
স্ষ্টির আদিতে স্বপ্ন পুরুষের মত েমন যেমন সঙ্ক্ন করেন সেইব্ূপেই আপনাকে 
বিবর্তিত করেন। যেরূপ ভাবে যাহা যাহা তিনি সঙ্গল্ল করিয়াছিলেন সেই সমস্ত 
বস্তু অগ্ভাপি সেইরূপেই খিগ্ভমান আছে। 


প্রথমোসৌ প্রতিষ্পনঃ পদার্থানাং হি বিষ্বকম্‌। 
প্রতিবিদ্িতমেতন্মাৎ যক্তদগ্ভাপি সংস্থিতস্‌ ॥ ৪৮ 


মায়৷ অর্থাৎ সাম্যাবস্থা-সগন্বিত ঈশ্বর-চৈতন্ত মায়ার সহিত এক. হইয়াই 
থাকেন এইজন্ত কেহ তাহাকে পুরুষ বলিয়া পূজা করে কেহ তাহাকেই প্রক্কৃতি 
বলিয়াও পুজা করে। ফলে তিনি প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই। কিন্তু এই সাম্যাবস্থার 
ভিতরে বৈষম্যের বীজ আছে। চেতনের সান্নিধ্যে গুণ-ক্ষোভ হইবেই। মায়া 
খনি, তিনি অব্যক্ত। গুণ-ক্ষোভে তিনি সম্বপ্পময়ী। এই হঙ্ল্প. রূপ ধরিয়াই 
শর হয়েন প্রজাপতি । এই জগতের আদি রূপ হইল সঙ্কল্পময়। . সাঙ্কল্পিক 
্লগৎসত্তা হইতে এই পরিবৃগ্তমান জগৎসত্া ভিন্ন, যদি ইহা বল তবে এই 
পরিদৃন্ঠদান জগৎ সেই সাঙ্বপ্লিক জগৎ সত্তার প্রতিবিদ্ব বলিয়া মিথ্যা। ঈশ্বরের 


১২ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ শেষার্দ। 


লীলা উপন্যাস । ২০৮ 


প্রতিবিত্ব প্রজাপতি । প্রজাপতির শরীর সঙ্চন্নময় জগং | সঙ্কল্প দেহধারী 
পরজাপডি হইতে যাহ! কিছু বিবন্তিত হইয়াছে সে সমস্তই অগ্াপি ৰিছ্কমান 
আত্ছ। 

মারার স্পন্দন যাহা তাহা স্থল দেহের মধ্যে আসিয়া যখন প্রাণ বায়ুরূপে 
দেহকে পরিষ্পন্দিত করে, অর্থাৎ দেহস্থিত যে সমস্ত যন্ত্র সেই যন্ত্র মধ্যে আসিয়া 
বাবু ধধন কাধ্য করিতে থাকে তখন যন্ত্রগত বাধুর কার্যে দেহ স্পন্দিত হ্য়। 
বে সমস্ত বস্তু বারুপ্ৰারা এইরূপে পরিষ্পন্দিত হয় তাহারা জঙ্গম। কিন্তু যাহারা 
নিম্পন্দ তাহার! স্থাবর। অঙ্গ পরিষ্পন্দ যাহাঁদের হয় তাহারাই জীব )- কিন্ত 
চেতনা ভিতরে থাফিলেও যাহার! নিম্পন্দ বা নিশ্চেই তাহারাই পাদ্‌পাদি। 

এই চিদাকাশ স্বরূপ ঈশ্বর-চৈতন্ত প্রঞ্চতি বাঁ বুদ্ধি উপাধিতে অবচ্ছিন্ন হইয়া 
অথবা বুদ্ধিতে এতিবিষ্বিত হইরা যখন থগুমত হয়েন তখন.সেই অংশ-উপাঁধি 
ধারণ করিয়াই তিনি জীব বিভাগ করেন, মেই অংশই সম্িৎ চেতন হয়েন। জীব 
ভিন্ন অন্ত স্থানে সেই চৈতন্ত অচেতন মত থাকেন। 

চিদাকাশের বুদ্ধি দ্বার দিয়! যে স্থুলে প্রবেশ তাই জীবের নব শরীর রূপ 
পুরপ্রাপ্তি 

-এখন দেখ জীবের বাহজ্ঞান কিরূপে প্রকাশিত হয়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 
পরিপূর্ণ নিগুঞ ব্রহ্ম কোন কিছু স্থষ্ট বন্ত ন| পাইলে আত্ম প্রকাশ করেন না। 
স্ষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্তার প্রকাশ কোথায় হইবে? তিনি ঘণন মায়ার সহিত 
মিলিত হয়েন, তখন তিশি ঈশ্বরচৈতন্ত নাম ধারণ করেন। ঈশ্বর-চৈতন্য 
জ্যোতিরয় সুর্যের মত । মহাকাশের মধা হইতে যেমন হূর্যোর উদয় দেখা যায় 
সেইরূপ দরহাঁকা শস্থিত হ্ৃদ্পুণ্রীকের ভিতরে জীব-চৈতন্ত অবস্থিত। স্থযুপ্তিতে 
জীব-কূরধ্য হৃদ্পুগডরীকে অবস্থান করেন। আবার স্তুযুপ্ত জীব যখন স্বপ্রমত 
ভাঁসেন তখন জীব-সুর্য আপন রশ্মি দ্বারা কণ্ঠপন্মে আগমন করেন। এই 
খানে আপিয়া তিনি স্বপ্ন ব্যাপারে সক্ষম জগৎ অন্থুভব করেন। পরে শেই 
কু্্য রশ্মি যখন অক্ষিগোলক পর্য্যন্ত আগমন করে তখন জীব-চৈতন্ত সেই 
অক্ষিদ্ধারে আগমন করিয়! বাস বিষয় প্রকাশিত করেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বয়ং 
চেতন নহে। | 


যোগবাশিষ্ঠ । ৫৫ সর্গ শেখার্ধ। "৪১৩ 


২০৯ লীলা উপন্যাস। 

তবেই দেখ চিৎ সঙ্বল্পই সর্ব আকার ধারণ করেন। শৃন্ঠাকার চিৎসনযাই 
আকাশ) ভূম্যাকার চিৎসক্কল্পই ভূমি, জলশক্তিসম্পন্ণ চিৎসঙ্ল্পই জল। তিনিই 
জঙ্গম স্বল্প করিয়া জঙ্গম এবং স্থাবর সঙ্কল্ দ্বারা স্থাবর। চিতের শত্তিই এই 
চিৎ সঙ্কল্প। এই চিৎশক্তিই এইরূপে বৃক্ষ শিল! ইত্যাদি মুর্তিধারণ করেন। 
ফলে চিৎশক্তি খন যেরূপে পরিশ্ফুরিত হয়, যখন যে বঙ্বল্প: চিৎ করেন তখন 
তিনি সেইরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। সন্তা”সানাগ্য যদি ধর অর্থাৎ অন্ভিতাক 
দিকে যদি লক্ষ্য কর, তখন তবে সুল আর সৃম্ক ইহাদের ভেদ কোথায় ৰল। 
 যেট।কে সুল দেহ বল তাহাটত সুম্্স আতিবাহিক দেহ। রজ্জু যেমন সপ্পমত 
দেখা যায় সেইরূপ আতিবাহিকটাই স্থল রূপে দেখা যায়। এ দেখাও অজ্ঞানে। 
পৃথক জড় ও পুথক চেতন কোথায়? আদি স্যষ্টি হইতে জড়ের সহিত চেতনের 
সত্তা-সামান্তের অর্থাৎ অস্যিতার অভেদ। 


নতু জাত্যং পৃথকিঞ্িিন্তি নাপি ন চেতনম্‌। 
নাত্র ভেদোহস্তি সর্গাদৌ সত্তা-সামাস্তকেন চ 1 ৫৭ 


তবেই এখন দেখ একমাত্র চেতনই পরিপূর্ণ ভাবে সর্বত্র অবস্থিত। জীব 
ভাবটি পর্যন্ত অধিষ্ভ। কল্পিত। অব্্াচ্ছন্ন জীবই অবিগ্তা বশে একমাত্র বরহ্গবস্ত- 
কেই শৈল, দ্রম, ভূমি ও আকাশ রূপে দেখিতেছে। ভ্রমটা! কোথ| হইতে আদিল 
ইহার উত্তর--পরমার্থতঃ ভ্রম বলিয়া কিছুই নাই, স্থষ্টি বণ্রিয়৷ কিছুই নাই। 
তথাপি যখন স্থষ্টি বলিয়া কিছু আছে বল তথন যিনি স্থষ্টি দেখিতেছেন তিনি 
ভ্রমেই ত্রহ্মকে স্থষ্টি্ূপে দেখিতেছেন। এই বৃক্ষ, এই শৈল, এই দেহ ইহারা মারার 
কল্পনা । প্রত্যেক সম্ষিদে এই কল্পনা যখন অধ্যস্ত হয়, অবিষ্াধ্যস্ত বুদ্ধিকৃত কল্পনা 
বশেই সেই এককেই ইহা, তাহা, উহা! রূপে দেখায় মাত্র। আত্মচৈতন্তের প্রথম 
উপাধিই বুদ্ধি। স্বয়ং জ্যোতিস্বক্ূপ আত্ম সম্বিদই স্বগ্রভায় প্রকাশিত বুদ্ধির, 
সভিত যখন এক হওয়ার মত হয়েন তখন সেই বুদ্ধিই বিকার ভেদে কীট পতঙ্গাদদি 
নাম'ধরিয়। বিরাজ করেন'। বস্তততঃ ইহা, উহা, তাহা ইত্যাদি পদার্থ বলিয়া কিছুই 
নাই। যেমন কেহ জানাইয়। না দিলে উত্তর সমুদ্রতীরবামী জনগণ দক্ষিণ সমুদ্র 
তীরবাসীদিগের স্থিতি জানেন! সেইরূপ এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম যাহ! দেখা যায 





৪১৪ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৫ সর্গ শেষার্দ। 
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সবি ব্যতীত ইহাদের সত্তর স্কুরণ হয় না। আরও দেখ মানুষের একট! চিত্ত 
আছে'তাহা সকলেই জানে । এই চিত্তের স্পন্দন যাহা তাহাই আমরা যাহা 
দেখি তাহা । সমষ্টি চিত্ত-ম্পন্দন-কল্পনাই এই জগৎ। মহাপ্রলম়ে মায়ার অন্তরে 
বিলীন সর্বাত্মক সর্বগ ত এই সমষ্টি চিত্ত ইহাই হইতেছে, এই পরিদৃশ্তমান জগতের 
সুস্মাবস্থা। পুনঃ স্থষ্টির পারন্তে ইহু| প্রত্যক চৈতন্ানামক চিদাকাশ দ্বার! যেরূপে 
ও ষে ভাবে চেতিত হইয়াছিল তাহা! অগ্তাপি সেইরূপে ও সেইভাবে চে্তিত বা 
অনুভূত হইগা আসিতেছে । স্থষ্ট সময়ে যাহ! ম্পন্দন।ত্ব। বাঘুরূপে' অন্ত 
হইক্লাছিল এখনও তাহা বায়ুরূপে বিগ্মান আছে। এইরূপ আকাশ্য, জল, 
ইত্যাদি । এই চিত্ত সর্ধবগামী, ইহাই সর্ধপ্র অবস্থিত। শরীর বাযুর স্পনন'ও 
নিম্পন্দ ভাব জন্ত ইহাই স্থাবর জঙ্গম এই ছুই ভা৭ ধরিয়াছে। 'বাঘুর স্পন্দন 
স্থাৰরে ন।ই, জঙ্গমে আছে। 

শুর্য্যের কিরণের মত সন্ষিদের কিরণে এই ভ্রমময় বিশ্ব আদি থষ্টিতে যে ভাবে 
স্কুরিত হইয়াছিল সেই প্রস্ষুরণ এখনও চলিতেছে। লীল!! দৃষ্ঠ বিশ্ব-চিন্ম্পন্দন 
কল্পনা বলিয়! মিথ্যা হইলেও যে জন্ত সত্য মত অনুভূত হয় তাহা! তোমাকে 
বলিলাম। 

এখন এদিকে দেখ রাজা বিদুরথ মরণোন্ুখ হইয়াছেন । এ দেখ এই দেহ 
ছাড়িয়া তিনি পুষ্পমালা৷ সমাচ্ছাদিত শবীভূত তোমার দেই ভর্তা পন্ননূপতির 
হৃ্‌পদ্নে, যাইবার উপক্রম করিতেছেন । 

লীলা । দেবি! চলুন কোন্‌ পথ দিয়া ইনি গমন করেন আমরা গিক্া 
তাহাই দেখি। 

সরন্থতী। এই চিন্ময় জী অন্তরস্থ বাসনাময় দেহ ও পথ অবলম্বন করিয়াই 
যাইতেছেন। ভাবিতেছেন আমি দুরস্থ অপর লোকে যাইতেছি। এস আমরাও 
ধর পথ দিয় গমন করি। 
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একোনবিংশ অধ্যায় । 
পন্ম-মন্দির 'ও বিদুরথ-দাব | 


পন্মন্পতির মনোহর মন্দির পুষ্পসস্তারে সমাকী। | মন্দির বসন্তকান্সীন 
শোভায় শোভা ্িত। রাজকার্ধ্য মংরন্তবুক্ত রাজধানীতে এই সুন্দর মন্দির। 
মন্দির মধ্যে মন্দারকুস্থন মাল্য সমাচ্ছ।দিত পদ্মভূপতির শব দেহ। শবের' 
»।শরোভাগে জল্যপূর্ণ মঙ্গল ঘট। মন্দিরের গবাঞ্চ সকল এবং মন্দিরের দ্বার জনাবুত। 
ক্ষীণদীপালোকে মন্দিরের নিশ্মাল ভিত্তি শ্যামল বর্ণ ধারণ করিছ়াছে। মন্দিরের 
এক পার্থে সংস্কপ্ত জনগণের শ্বাস নিঃ'রণ শব্ধ সনভাবে নির্গত হইতেছে । 
পুর্ণচন্্ের স্ায় কান্তিসম্পন্ন এই মন্দির পুরন্দর-মন্দিরকে তিরস্কৃত করিয়াছে । 
ইহা ব্রহ্মার অধিষ্ঠানভূত পন্পমূকুলান্তর্গত চারু শোভাকে নির্জিত করিতেছে। 
এই ইন্দুকান্তি সদৃশ মনোহর মন্দির এখন মুকবৎ অবস্থিত । 

ওদিকে রাজা বিদূরথ সংস্ঞাশৃন্ত হইলেন। তাহার চক্ষু স্পন্দনরহিত, অধর 
রাগহীন, শরীর শু, মুখ শুষ্পত্রের ন্যায় আভাহীন ও পাণুরবর্ণ। প্রাণবার্‌ 
তঙ্গকুজনের স্থায় ধ্বনি করিয়া দেহ ছাডিতেছে। রাজা মরণ মৃচ্ছায় আক্রান্ত 
হইয়া মনে করিতেছেন তিনি অধ্ধকুপে মন নিমগ্ন | রাজা এখন অচেতন। 
প্রস্তরে উৎকীর্ণ মুন্তির স্তর তিন নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়াছেন। সমুদ্র ইন্জিয় 
বৃতিশৃন্ত ও অন্তর্লীন। রাজার প্রাণবায় অতি শুগ্ম ছিদ্র পথে গাঁজশরীর হইতে 
উৎক্রান্ত হইয়াছে। পক্ষী যেমন অন্তরাঁক্ষে উজ্জীন হয়, নিজ বাসবৃক্ষে যাইবার 
জন্ঠ রাজার জীব সেইরূপে নভোগত হইল। লালা ও সরস্বতী দিব্য দৃষ্টিতে রাজার 
প্রাণময়ী জীব সন্বিদ্কে দেখিতে পাইলেন। ধাধুতে ঘেদন পুষ্পগন্ধ মিশিরা থাকে 
সেইরূপ সেই জীব সন্বিদ নিতান্ত হুক আকাশে মিশিয়া চলিতেছে । পরী জীব 
বাসনাস্ুরূপ দুর দূরাস্তরে আফাণ পথে গমন করিতে লাগিল। বাতলগ্না গন্ধ- 
কলাকে যেমন ভ্রমরীধুগল অস্ুদরণ করে সেইরূপ মেই বমণীদয় রাজীর জীবের পশ্চাৎ 
পম্চাৎ চলিলেন। বাঁযুখাহিত জীবসন্থিদের মরণমুচ্ছ। মুহূর্ত মধ্যে ভাঙ্গিযা গেল। 


১১৬ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৬ সর্গ। 
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্বপ্নারস্থায় লোকে যেমন কত কি দেখে রাঁজাও সেইরূপে দেখিলেন যেন কতক- 
গুলি যমদূত তাহাকে লইয়া যাইতেছে, দেখিলেন বন্ধপ্রদত্ত পিগাদি দ্বার! তাহার 
দেহ হইল। দক্ষিণ দিকে যমপুরী। জীবগণের গত কণ্মের বিচারস্থান উচ্হা। 
শত সহজ জীবে বনপুরী পরিপূর্ণ। রাজা স্থানে আনীত হইলে ধমরাজ 
চিত্রগ্গুকে রাজার কর্ধানুমন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। লীল।! এই 
কন্মানুসন্ধানের কথ! চিন্থা করিলে কোন্‌ সংসারী জীব ভীত হয় না? আর ,কোন্‌ 
ংসারী জীবই বা নিজ ছুঙ্কুতি ক্ষয়ের জন্য নিতা ক্ষমা প্রার্থনা ও যক্ত-দ।ন-তপস্তা 

অবলম্বনে গ্ুকৃতি সঞ্চয়ে যত্রবান হয় না? যাহারা এতটুকুও করে না তাঁহারা, পণ্ত 
হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। চিত্রগুপ্ত রাজার বম্মানুসন্ধ।ন করিয়া দেখিলেন- 
রাজার পাপ নাঈ। বনিলেন...রাজ! প্রতিদিন লোভাদি দোবরহিত হউন শাঙ্ধীয় 
কর্মের অনুষ্ঠান আর ভাগন।, শাক্য ৪ লৌকিক কর্ম করিবার সময় তিনি 
শ্রীভগবানকে শ্বারণ করিতেন এবং তাহাকে লই়াঈ কর্দে প্রবৃত্ত হইতেন। 
বিশেষতঃ ভগব হী সরহ্বতীর বরে তিনি সম্ধদ্ধিত হইক্াছেন। ইহার শবীভূত পূর্ব 
দেহ এখনও তাহার গৃহমণ্ডপে পুষ্গ।চ্ছাদ্িহ রহিয়াছে । ধমরাজ তখনই যমদূত 
গণকে বিদূরথ-জীবকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। লীলা ও সরস্বতী যমভবনের 
বাহিরে গ্রতীদ্ষ। করিতেছিলেন। ক্ষেপণী ঘন্ত্র হইতে উপলথণ্ড পরিত্যাগের স্তাম় 
যমদূত কর্তৃক বিদূরথ-জীব পরিত্যক্ত হইব! মাত্র রাজা নভ-পথে চলিলেন আর 
উ'হারাও তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সকলে তখন নভোমগুল উল্লষ্বন 
পূর্বক লোকান্তর অতিক্রম করিয়া সে জগৎ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে 
অন্ত এক জগৎ। ইহাও পার হইর! তাহার! ভূমগ্তল প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্কর্পরূপিণী 
সেই ছুই রমণী রাজর সহিত তথন পদ্মরাঞজভবন প্রাপ্ত হইলেন। তাহার মধ্যে 
লীলার অন্থঃপুরমগডপ। ব|তলেখ! বেমন অন্ুজে গ্রাবেশ করে, রবিকর ধেমন 
অন্তে।জে প্রবেশ করে, সুরভি যেমন পবনে প্রবেশ করে সেইরূপে তাহারা মণ্ডপে 
গাবেশ করিলেন। 

লীজা। অপ্রবৃদ্ধ লীলাকে কুমারী কন্ঠ ত পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল ধঁকন্ত 
বিদুবথ-জীব গদ্ভূপতির শবমগ্ডণ চিনিয়া আদিলেন কিরূগে? 

সরম্বতী। বিদুবথ-জীবের অন্তঃস্থ বাসনায় পন্মশরীরের অভিমান বিদ্যমান 
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ছিল। এই জন্ত তাঁহার বুদ্ধিতে পথের জ্ঞান প্রস্ুরিত হইয়াছিল। তাই তিনি 
পরিচিত প্রদেশে গমনের ন্যায় শবগৃহে আসিগেন। কে না জানে সজীব ঘটবীজ 
মৃদ্তিকাদি সহকারী কারণ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে অঙ্কুরিত বটবৃক্ষ ভাবে অধলোকন 
কথে? ৰশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তীব্র ৰাঁসন! করিলেন রাজাভোগ করিব। তিনি পন্মতৃপতি 
হইলেন।. রাজা হইয়। রাজভোগ করিয়া তাঁহার ভোগবাসনা! বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল। 
পল্সরাজার এই অবস্থাতে দেহাস্ত হইল। তখনও কিন্ধু বাপন। পুর্ণ হইল না। 
পু্বঙরীর বাসনা-অনপগতই থাকিল। কাজেই সেই ভৌগবাসন! পূর্ণ করিবার 
জন্তাহাকে শিদুরথ দেহ ধারণ করিতে হইল। লীলা! তুমি কিন্তু বাসন! 
করিলে বেন প্মভূপতির ভীব তোমার মণ্পগ্রহ ত্যাগ না করে; যেন ইহা আবার 
এই পদ্মদেহ প্রাপ্ত হয়। বিদুরথ-দেহে সেই বাসনাও প্রবল রহিল। বিধুরথ 
দেহে বশিষ্ঠব্রাঙ্গণ দেহের রাজ্যভোগ বাসন! ক্ষয় হইব! মাত্র পন্সদেহ-প্রবেশ বাসন! 
জাগিল। তাই রাজা এই দেহে আমিলেন। তাই বলিতেছি যেমন বটবীজ 
সুক্সাকারে অবস্থিত আপনার অন্তঃস্থ বটবৃক্ষকে বথ্থাকালে ও কারণ সংযোগে 
পরিপুষ্ট দেখে সেইরূপ জীবের উপাধি স্বরূপ সুক্কাতন অন্তঃকরণে অসংখ্য ত্রাস্তি 
নির্মিত সুক্ম জগত অবস্থিত থাকে । উদ্বোপ্ূক কারণ প্রাপ্ত হইয়। যখন উহার 
কোন একটি পরিপুষ্ট হয় তখনই সে তাহা অনুভব করে। বীজের স্বীয় হৃদয়ে 
অঙ্কুর অগ্ভবের ন্যায় চিৎকণা জীবও আপন হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে সংস্কারীতৃত 
ব্রৈলাক্য অনুভব করে। প্রবাসী যেমন আপনার দুরদেশস্থ বাসস্থান মনোমধ্যে 
দর্শন করে দেইরূশ জীবও শত শত জন্ম পরিবর্তিত হইয়৷ গেলেও স্বকীয় বাসনায় 
অবস্থিত ইঠ্টানিষ্ট সকল সত্য মত দর্শন করে। তবেই দেখ বাসন! জিনিষটা কত 
আপনের মূল। পূর্ববশরীর বাসনা ভোগের জন্ত এই দেহধারণ করা হইয়াছে। 
সে বাসনা ভোগ হইবেই। যদি এই জন্মে আধার বাসন! বৃদ্ধির কর্ম কর তবে 
কত বার দেহ ধারণ করিতে হইবে তাহা! কে জানে? বিশেষ প্রত্যেক দেহাস্তে 
যঙ্লোকে যাইতে হইবে সেখানে এই দেহের কষ্মোনুন্ধান করা হইবে। পূর্ব 
দেছনু যাহা করা হইয়াছিল, ভোগ ক্ষয়ে তাহার অন্ত হইবে আবার এই জন্মের 
বাসনা জুটিল। বল কত দিনে ভোগ-ক্ষয় শেষ করিবে? সেই জন্য দুঃখী জীবকে 
বলি সমকালে তন্বাভ্যাসরূপ জপ, ধ্যান ও আম্মবিচার অভ্যাস করুক, সঙ্গে সঙ্গে 
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স্রুতি সঞ্চয়ের জন্ট দানাদি পুণ্যকর্ম করুক আর নিত্য বাসনা ক্ষয়ের জন্ত প্রতি 
ভোগ্য বস্তু, এমন কি প্রতি ভোগ্য দেহ এবং মনও যে দোষ-দুষ্ট তাহা! বিচার 
ঝরুক। ফলে বাসন। ক্ষয়, মনোনাশ এবং তন্বাভ্যাস এক সঙ্গে প্রত্যহ সাধন! 
করুক। আর এই জন্মে যে সমন্ত পাপ কর্ম হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত হরিত 
ক্ষয়ের জন্ট প্রত্যহ ইঞ্টদেবের নিকট প্রর্থনা করুক। কখন কখনও ' পাপকারা 
মমস্ত স্মরণ করিয়া মনে মইনে যমালয়ের দণওড সমূহ? বাসনাতে ভোগ করুক ॥ ইহা! 
করিতে পারিলে আর তাহাকে সংসার-ছুঃখ-ভোগের জন্ত দেহ ধারণ করিতে 
হইবে না। 

লীলা । যে সমস্ত জীব পিণড প্রাপ্ত হর না, সংসারে যাহ।দের, পিও দিবার” 
কেহ থাকে না অথব| পুত্রাদি যাহারা থাকে তাহারা যদি নাস্তিক বুদ্ধিবশতঃ 
কুসংস্কার ভাঁবিয়। পিগাদি না দেয় তবে সেই সব জীবের কোন্‌ গতি লাভ হয়? 

সরম্বতী। পুত্রাদি সন্তানেরা পিঞ্ডাদি প্রদান করুক বা না করুক প্রেতের 
বুদ্ধিতে ঘ্দি এই বাসনা উদ্দিত হয় যে “আমি পিও প্রাপ্ত হষ্টয়াছি” তাহা! হইলে 
দেই বাঁসনাই তাহর শরীর সম্পাদন করে। শাস্ত্র বলেন_-যথা শা পিগাদি 
দানে মৃত ব্যক্তির পিণ প্রাপ্তির বাসনা উদ্দিত হয়। চিত্ত যেরূপ, জীবও তদারুতি 
হয়। কি জীবিত কি মৃত কোঁথ।ও এই নিয়মের অন্তথা হয় না । 

“চিত্তমেব হি সংসারঃ তচ্চ যত্রেন শোধয়েখ।” খধি বাক্য ইহা। পিগুবিহীন 
জনও “মামি সপিগু হইয়াছি”' এই বোধ দ্বারা দপিগ অর্থাৎ ভোগ-দেহ-সম্পন্ন 
হয়। আবার “আমি নিপ্পিও” এই সম্িদ্‌ দ্বার সপিও ব্যক্তিও নিষ্পিও হয়। 
ভাঁবনাই সব। যেমন ভাবনা দ্বারা বিষ অমুত হয়, অসত্যও সত্য হয় সেইরূপ 
পদার্থও ভাবন! দ্বারা তত্তত্ভাবে সমুখপাঁদিত হয়। যোগী জন ভাবনা দ্বারা এক 
পদার্থকে অন্ত পদার্থ করিতে পারেন। কিন্তু কারণের উদ্রেক ব্যতীত কোন 
তাঁবন। উদ্দিত হয় না। কোন পদার্থ বিনা কারণে উদ্দিত হয় নাই। একমাত্র 
ব্রহ্ষ-চৈতন্ঠই নিত্যোদিত। বিশুদ্ধ চিৎপদাথই বাসনার স্টায় ও স্বপ্নের সায় কার্য 
কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াই ভ্রান্তি দ্বারা জগদাকারে গ্রকাশিত হইতেছে। খাহার 
রম ভাঙ্গিয়াছে তাহার পিগাদির আবশ্তক নাই। যাহার অজ্ঞান যায় নাই 
াহর আছে। 
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লীলা । গ্রেত বদি ধর্ম বিহীন হয় তবে কি বন্ধুবর্গের প্রেক্সতাদ্দেশে ধর্ম কর্ম 
সব নিক্ষল হয়? যে প্রেত জানে “আমার ধর্ম নাই”, সেই বাসন।-সমবিত প্রেতের 
উদ্দেশে তদ্বদ্ধুগ যদি উগ্র নাসন। দ্বার! ধর্ম কর্ম করেন তবে কি গ্রেতের বাসন। 
পয়াভূত করিয়া ধন্মু কর্মমকারী গ্রেতবন্ধুর বাসনা বলবতী হইবে ন? 

সরম্বতী। শান্নোক্ত অনুষ্ঠান দারা প্রেতবন্ধুগণের যে বাসনা সমুদিত হয় 
সে দাঁসনা প্রেতন!সনা অপেক্ষা গ্রুবল। কারণ শান্সানুপারী ফলজনক কার্ধ্য . 
লৌকিক কার্য অপেঞ্গা ববান। পু্রাদির ধঙ্মৰান বাসন। দ্বার! প্রেতের “আদি 
, ধা্িকি”, এই বাসনা জন্মে। বন্ধুর বাগন! ঘাপাও প্রেতের বাসনার উদ্রেক হয়।, 
কিন্ত বেদবিদেষ্টা নাপ্তিক পাঁবগু-মতি মুত ব্যক্তির কুবাঁসন! এ প্রবল হয় যে 
তাহার নিকট বন্ুর বাসনা অতি ছুর্ধল। তাই বলিতেছি যর্পুর্ধবক শুভাভ্যাসই 
করিবে অশুভ চিন্তা করিয়! নাস্তিক পাষণ্ড হইবে না। 

দেশ কাল পাত্র দ্বারা বাপনার উদয় হয়। যদি জিজ্ঞাসা কর-_স্ছৃষ্টির আদিতে 
ত দেশ কাল থাকে না তবে আদি বাসনা কোঁথা হইতে জন্মে? কিরূপে ও 
কোথা হইতে প্রথম স্থষ্টির কারণীভূত বাসনার উদয় হইয়াছিল ? এই যাহা কিছু 
দেখিতেছ তাহ। ত বাসনার কার্ধ্য এবং এই সকল দেশ কালাধি সহকারী কারণ 
দ্বারা উদ্দিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আদিতে সহকারী কারণ না থাকার বাঁসনার 
অবস্থান সঙ্গত হইতে পারে না, ইহা যদি জিজ্ঞাস! কর, ইহার উত্তর তোমাকে 
পরে জানাইব। ইহা জানিলেই পব জানার শেৰ হইবে। এজন্ত এখন 
বলিলাম না। 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ছুই জনে পদ্মনূপতির মন্দির অবলোকন 
করিলেন এবং তথায় অপ্রবুদ্ধ লীল|কে দেখিলেন। 


, ৪২ ঘোগবাশিষ্ঠ। ৫৬ সর্গ। 





ত্রিংশ অধ্যায় । 
লীলাদ্বয়ের দেহ । 


প্রবুদ্ধ লীল! দেখিলেন যে অপ্রবুদ্ধ লীলা অবিকল পূর্ধঘৃষ্ট আকারে সেই, বেছে, 
সেই দেহে, সেই চরিত, দেই বন্ধে এবং দেইব্ূপ রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও 
সৌনধ্যে পদ্মভূধতির শব গৃহে আমীনা। শব পার্শে বসিয়া লীলা চামর হস্তে 
নৃপতি পদ্ের শব-শরীর বী্ন করিতেছে । মনে হয় যেন আকাশ-ভুষণ নবীন 
শশধর ধরাতলে উদিত হইয়ছেন। লীগা ঠিক পুর্কোধ মত, কেবল বিশেষ এই থে 
তিনি বিদুরথ-ভবন ত্যাগ করি! পন্-ভবনে রহিয়।ছেন। মনোহারিণী লীলা বাদ 
করতলে কপোল বিন্ন্ত করিয়। যৌনভাবে রহিবাষ্টেন। ইহার অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ 
হইতে নিদ্ধ শু নির্মল জোতি বিচ্ছরিত হইতেছে । মনে হয় বেন কোন বিকমিত 
কুন্ুমিতা লিক! বনদ্থণীতে সুষমা খিতরণ করিতেছে । লীলা যখন যে"দিকে নেত্র 
পরিচালন করিতেছে সেই দিকেই ধেন নাণতী উপল বধিত হইতেছে। লীলার 
অঙ্গ-লাবণ্যে যেন থে ক্ষণে কত কত চক্ম। উঠিতেছে। লীনার দৃষ্টি ভর্তার 
উপর স্থাপিত, থেন লীলা নিপুণা হইয়া! কি দেখিতেছে। মুখশনী ম্লান গৃতরাং 
শনানচন্ত্র নিশার ন্যায় অগ্লান্ধকার বিশিষ্ট। 

প্রবৃদ্ধ লীলা দেবা সত্নক্বপ্ন বলির লীল[কে দেখিলেন কিন্তু দ্বিতীয়! লীলা 
এখনও সত্ানক্বন্স নহেন বলির! তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। 

প্রবৃদ্ধ লীলাত পন্মভবনে দেহ রাখিয়া ধ্যানস্থা হইয়াছিলেন এবং তৎপরে 
বিদূরথ ভবনে গিয়াছিলেন। বিদুরথ ভবন হইনে ফিরিয়া আসিকা তিনি অপ্রবুদধ 
লীলাকে দেখিলেন ! তাহার দেহ কোথার গেল? 

লীল! এই প্রশ্ন করিলে দেবী বলিতে লাগিলেন যে ছুই দাদী তোমার দেহ 
রক্ষা করিতেছিল তাহারা এ দেখ নিদ্রা যাইতেছে । তুমি সমাধি-লীনা হইলে 
তোমার দেহ পঞ্চরশ দিবসের পর ক্রিন্ন হইল এবং দেহের জলীয় ভাগ বাপ্পত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। তোমার নিজ্জীব দেহ শু কাষ্ঠের স্তায় ভূতলে পড়িয়া ছিল। ইহা 
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২১৭ লীলা উপন্যাস 


তখন শু কাঠের ন্তায় কঠিন ও হিমানীর স্তায় শীতল হইয়া ছিল। মন্ত্রিগণ 
তোমার দেহ পৃচিতেছে দেখিয়া তাহা চিতায় নিক্ষেপ এবং দগ্ধ করিল। 
তুমি মরিয়াছ ভাবিয়া রাজ্যের পোক তোমার জগ্ত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিল।' 
তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ ভাবিয়। এতদিন দেহ কোথায় গেল অন্সন্ধান কর 
নাই। .ইহা স্বাভাবিক। কারণ দেহ কি সত্য বন্ত যে তাহার অন্থুসন্ধান হইবে? 
লোকের দেহ-জ্ঞাদট। দরুভূমিতে জল বুদ্ধির তায় ভ্রান্তিমূলক। তোমার সে দ্রম 
ঢুর হহয়াছে বলিয়া তুমি তোমার পরিত্যক্ত শরীর অনেষণ কর নাই। যাহা নাই 
ভাহার আবার অন্বেবণ ঝি? এই অখিল ব্রঙ্গাণ্ড সমস্তই আত্ম।--এই রহস্ত যে 
জানিয়াছে তাহার আবার দেহাদি কৌথায়? যাহা কিছু চারিধারে দেখিতেছ তাহাই 
চিন্মাত্র বপুঃ ব্রহ্ম । তোমার ব্রহ্ষবোধ যেমন যেমন পরিপক্ক হইল তেমন তেমন 
তোমার দেহবেধও বিগলিত হইল। তুমি এখন যে অতিবাঁহিক দেহে আপনার 
পরিকল্পিত দৃশ্ত দেখিতেছ অর্থাৎ সমস্তই মন£কল্পিত এই যে দেখিতেছ তাহ! 
অন্তে জানিবে কিরপে? তোমার জ্ঞানোদয়ের পূর্বে এই সমস্ত ভূম্যাদি নামে 
সত্যবৎ প্রতীয়মান হইত। তোমার এখনকার আধ্যাত্মিকভাব পুর্বকীর আধি- 
ভৌতিক ভ্রান্তিতে বিদ্ধমান ছিল। শব বল আর অর্থই বল কোন কিছুই 
বাতবিক নাই। সমন্তই শশশৃঙ্গের ন্ঠায় অসত্য । আতিবাহিকের উপর “আমি 
আধিভৌতিক” এই ভ্রম দৃ়ীভূত হইলে তখন আর আধ্যাত্মিক আধিভৌতিকের 
বিচার থাকে না। ম্বপ্নে যে পুরুষের “আমি মুগ” এই ভাবনা জাগে, যতক্ষণ 
স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ সে কি আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার জন্ত অন্য মগ অন্বেষণ করে? 
যেমন রজ্জুতে সর্পত্রম দুর হইলে সূর্পজ্ঞানটা৷ ভ্রান্তি এইরূপ বোধ উদিত হয়, 
' তেমনি ভ্রান্তজনের জগতভ্রম দূর হইলেই যাহা সত্য তাহাই জ্ঞানে স্ক/রিত 
হয়। 
£ এই সমস্ত আধি্ৌতিক প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ জীবের মনঃকল্লিত। অস্ত মানুষ 
স্বপ্ন দেখার মত জগস্থৌলা দর্শন করে। বালক যেমন নৌকা বিধর্ণনে ভ্রমণ 
অনুভব করে সেইরপ প্রত্যেক অন্ত জীব দেহান্তর প্রাপ্তি অনুভব করে। আত্ম- 
জ্ঞান হইলে আধিভৌতিক দেহ বাধিত হয়। যোগিদিগের দেহ আতিবাহিক ] 


৪২২ যোগবাপিষ্ট। । ৫৭ সর্গ। 


লীলা উপনাস। ২১৮ 


লীলা। যোগিদেহের আধিভৌতিকত্ব ষদি নাই তবে সেই দেহপুরস্থ জীব 
স্বরূপ-প্রাপ্ত অথবা মৃত হইলে আতিবাইক হা-প্রাপ্ত-দেহ লোকে যে দেখে 
ঠা কিন্নপ? যদি বলা যার আতিবাহিক দেহ লোকে দেখিতে পায়না তাবে 
ইহ! যে মুক্তিকাল পর্যান্ত থাকে ইহা কিরূপ? রর. 

সরস্বতী। পুর্ব দেহের বিনাশ না হইলেও আতিবাহিক দেহে দেহান্তর 
ধারণ করা মার। স্বপ্রাবস্থায় দেহটা ত বিনষ্ট হয় না। অথচ অগ্ত দেহ পাকে 
ধরে এবং মনেও করে “আমার পুব্ব দেহ বিন হইয়াছে ।” 

যেগিগণ প্রার্ধ ভে।গের জগ্ ইচ্াপর্ববক নানাদেহ কল্পন। করেন এবঙ 
দেহ ধারণ করিয়! প্রারন্ধ ভোগ করিয়া লরেন। এখানে তাহাদের পূর্বদেহ 
থাকে । স্বপ্নে পুর্বদেহ থাকা সত্তেও আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহে এক 
মুগাদিভাব ত্যাগ করিয়া অপর মন্তুষ্যা দিভাব কল্পন| করা ঘায়, তথন পূর্বদেহটাত 
শেষ হয় না৷ অথচ আ[তিবাহিকতায় যাহা ধর! যায় তাহা অনিহ্যা। 

যোগিদিগের মরণ দ্বিবিধ। (১) প্রারন্ভোগের জন্ত প্রচ্ছিক মরণ। ইহাতে 
যোগিগণ নান! দেহ ধারণ করেন। (২) সমস্ত প্রারন্ধঞ্ষয়ে বিদেহ কৈবল্য 
প্রাপ্তি । প্রথম মরণে পূর্ববদেহ রাখিয়া তীহারা দেহান্তরের কল্পনা করেন 
আর দ্বিতীয় মরণে দেহের আত্যন্তিক অভাব হয়। 

এ যেতুমি জিগ্াসা করিতেছিলে আতিবাহিক দেহ ত অদৃশ্ত তবে €লাঁকে 
তাহ! কিরূপে দেখে তাহার উত্তরে আসি নলি স্থধ্যের আলোকে হিমকণা এবং 
শরতের আকাশে শুভ্র মেঘ যেমন দৃষ্ট হইলেও বস্ততঃ অনৃশ্ত সেইরূপ যোগিদেহ 
দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক তাহা অদৃশ্ত। শরংকালে কিঞ্চিৎ কালের জন্য মেঘাস্তিত্ব 
দশনের ভ্রম হয়। 

কোন কোন যোগী “শরীর অদৃগ্ঠ হউক” এই সঙ্গ করিবামাত্র দেহকে এত 
শাস্র অদৃশ্য করিতে পারেন যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক অন্ত ষোগীও 
তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। পক্ষীরা যেখন উদ্ডিতে উড়িতে আকাগে অনৃশ্ঠ 
হয় সেইরূপ। মান্ুৰ যে তাহাদের দেহ দেখে তাহা তাহাদের সত্য সঙ্কল্পতার 
প্রভাব। তাহারা ইচ্ছা করেন “লোকে আমাকে এইরূপে দেখুক” এই জন্ত 
লোকে তীহাগিগকে দেখিতে পায়। কেহ কেহ যে দেখে এবং বলে “এই ষোগী 
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২১৯ লীলা! উপন্যাস | 


৮ “ইনি জীবিত” এইনপে থে পারা দর্শন সে কেধল দর্শকের বামনা্থরূপ 
শাগ্তি। “ঘহএব ভি প্রাক বিদেহ যুক্তস্তাগি শুকস্ত পরীক্ষিত সভায়াং পুনর্দশনং 
ভাগবতোপদেশদিকঞচ ন শিরুদ্ধত ইতি বোধাম্”। শুক-দেহ পূর্বে বিদেহ যুক্ত 
হইয়াও যে পরাগ সভার দশন দিরাছ্িণেন এবং ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন 
ইভা দশকগণের পক্ষে অমস্তব নহে। জ্ঞানোদরকালে যেগিগণের দেহ বা 
হইয়। ফর বলিয়া জীবদশাতেও ভাতা না দেখিয়া যে দেহ আছে এই বোধ, 
ইহা শ্রান্তি মাজ। বস্ততঃ যোগিদেহ কোন কাঁলে আধিভৌতিক নহে। সর্পভ্ঞান 
বিনষ্র' হলে বেনন পক্ছ্জান পনুদত ভয় তেমনি ভ্রান্ত জনগণের জ্ঞানো দয় 
হইলে গুর্বোর দেহদশন ধন বগিয়। প্রতীত হইয়া থাকে । জ্ঞান হইলেই মানুষ 
বুঝিতে পারে, দেহই থ| কি তাহার বিগ্ঃম[নতাই বা কোথ|র এবং তাহার নাশই 
পাকি? যাহা ছিণ ঠাই আছে কেবণ অবোধতাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 


কো দেহঃ কল্ত বা সন্ভা কণ্ত নাশ কথং কুতঃ। 
প্রিতং তদেব ধভীদবোধহ কেবলং গতঃ ॥ ২৭ ॥ 
লীল।। আধিভৌভিক দেহটাই টি যোগের বলে আ[তিবাহিকত। প্রাপ্ত 
হয়? 
সর্গ্রচী। “আতিণাহিক এবাপ্তি নান্তোবেহাধিভৌতিকঃ”।  আতিবাহিক 
দেহই জাঁছে আবিভৌতিক নাই। অধাাদ বশে আতিবাহিকে আধিভৌতিকী 
মতির উদয় হর ঘেমন রঙ্জখ্ুতে সর্পের উদর হর সেইরূপ। আবার অধ্যাসের 
উপশম হষ্টলে বে আঁতিবাহিক মেই আিবাহিকই থাঁকে। আতিবাহিকজ্ঞান 
জন্মিলে এই দেহে গুরুত্ব কাঠিগ্ল ইত্যাদি বোধ থাকেই না, যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া 
গেলে স্বপরদুষ্ট নগরের কাঠিনদি থাকে না সেইরূপ । স্বপ্রকাঁণে ইহা স্বপ্ন এইরূপ 
জ্ঞান হইনে যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয় যায় সেরূপ আতিবাহিক বোধ উদ্দিত হইলেই 
আগিভৌবি হকের বাধ হর এবং আধিভৌতিকের বাঁধ হইলে যোগিদিগের দেহ 
তুলার নত তায় লঘৃতা গ্রাপ্ত হয় ॥ লোকে যেগন স্বপ্নে আমি স্থল নহি আমি ভারি 
নহি, ইচ্ছা করিলে আক|শে বেড়াতে পারি, এই জ্ঞান হওয়ায় স্বপ্পে আকাশ ভ্রমণ 
করে, যোগিগণও প্রষ্ পা উদয়ে সত্য সত্য আকাশ-গমনে সক্ষম হয়েন। 


৪২৪ যৌগবাশিষ । ৫৭ সর্গ। 





লীলা উপনাস। ২২০ 


দীর্ঘকাল এইরূপে থাকিতে থাকিতে ভাহাধের সলদে্ের কোন সংবাদ তাহার! 
রাখেন না। স্ুল দেহট| শবের মত পড়িয়।ই থান্তুক ব। »শ্বীকৃতই হউক, তাহার! 
'আতিবাহিক'দেহেই থাকিনা। যান। শ্রীপোপের আ.ডিশহা দ্বারা যোগিগৰ জীবিত 
অবস্থাতেই পর প্রকার হঙ্মাদেহপাভে মদ হন। “মানি সঙ্ঘযাঘ স্থল নহি এ 
স্বৃতির উদয়ে তীহাদের স্থলদেহও আকাশ লণ "এাা হয়। রজ্জতে সর্পনমের 
টায় স্কুল ত্রান্তি নিরন্তর উঠিতেছে ণটে কিন্ত সঠ্য সতা কি রক্ছু স্থূল সর্পহ*গাপ 
হয়। তাহাত হর না। পরপ্ঘ লম পিন হইলে সর্প আর গাকে না। আধি, 
ভৌতিক বখন নাই তখন লন গমুদদিত ইউক প| না হট আতিবাহিক আুবা। 
হিকই থাকে ৷ ইহার খাস্তব অন্তথ|! ভয় ন। 57.5 গগদেহে "আকাশ পন 
অসন্তব নহে | 

এই দুই লীলকে কি পণ্মভবনের লোকের। দেখিতে পাগভেছিল ? 

ন|! প্রবুদ্ধ লীলার দেহকে ভাঁভাণ! পুনে অগ্রিমং করিয়াছে বলিয়। 
যদি আবার শীহাকে সশরীরে দেখে হবে তালকে পালোক হইতে 
সমাগত৷ ভাবিয়। চমকিয়া উঠিবে। সেই জন্য উ্রা সকলের অনূগ্ঠ ভইরা 
ছিলেন। 

আচ্ছ! যদি প্রবুদ্ধ লীলা সন্তবপ্বগ্নবশে উর আমাদিগকে দর্ণন করুক 
এইরূপ বলিত তবে দুই লীলাকে দেখিয়া পুরবাসীগণ পি ভাবিওট ্ 

'ভাবিত ইনি রাজমহিষী আর ইনি ইহার বগা]? কোন এক স্থানে মতারান্া 

এই সর্ধী পইরা থাকিবেন। ইহাতে আব্চ্গা হইবার কিছুগ্ নাই । গম্তরা 
কোন কিছু দেখিলেই, যেমন মনে আমে মেইন্রপ কার্য বরে। অনিবেকী 
মানবও ৃষ্্যান্মারে বাবহাপ্রিক কার্ধায করে। বেরূপে হউক একট। ক্ছু করির। 
মনকে প্রবোধ দেয় ইহাই সন্তন। যগার্থ বিটা ঘাঠা তাত! পশুতুল্য আজ্ঞানগণের 
অন্তরে প্রবেশ করে ন|, লো বৃদ্ধাদিতে নিকিপ্ত হইনে নেমন ধৃ্ষমপো প্রবেশ 
করেনা অপিচ তাহা! বৃ্ষে লাগি! বেনন বিশান ভইরা খায় মেইহীপ। অন্ভানীর 
শরীর কাম, কম্ম ও বাসনা! গ্রকুত বিচার হীনভার জগ্ত' একভাঁবেই থাকে । বদি 
ইহা এই দীর্ঘ সংসার রোগের একমার মদ স্বরূপ খিচারকে অবলম্বন করিতে 
পারে ও তবে জাগরিত হইলে ঘেমন স্বপ্নে শর কোথায় যায় জানা দায় ন| সেইরূপ 





যোগবাশি্ | ৫৭ সর্গ। ৪১৫ 


২২১ লীলা উপন্যাঁস। 


বিচার দ্বারা তত্ববোধ জন্মিলে আধিভৌতিক ভাব যে কোথায় পলায়ন করে তাঁভা 
জান! যায় না। 

গুঁনিবে “স্বপ্রশিখরী প্রবোধে কেব গচ্ছতি”-_শুনিবে স্বপদুষ্ট পর্বত জাগরণে 
কোথায় যায়? 

স্পন্দন যেমন বায়ুতে লীন হয় তেমনি স্বপ্রদৃষ্টি পর্বত বা সঙ্গপ্ননৃট শিখরী সঙ্থিদ্‌ 
না গ্সান্মচৈতন্তে মিলিত হইয়া থাকে ৷ যেমন অল্পন্দ বাঁধুতে সম্পন্দ বারু প্রবেশ 
করে অর্থাৎ স্থির বায়ুতে ঝটিকা বায়ু প্রবেশ করে সেইরূপ বাস্তন অস্তিতগ্ত 
স্বপ্ন পদার্থ নির্শল স্বভাব সন্বিদে প্রবেশ করে। একমাত্র সম্বিদ্‌ বা আম্মটৈতন্তাই 
নান! প্রকার পদার্থের আকারে প্রস্কুরিত হইতেছে । যেমন স্থির জল তরঙ্গ 
আকারে প্রশ্ফুরিত হয়। যেমন বনের সত্বা সঙ্কর আকারে প্রশ্চুরিত হর সেইরূপ। 
এইটি যখন ন! হয়, মনের সঙ্ধ্প যখন না! উঠে, সম্ষিদ বা আত্মচৈতন্ত যখন “ইহ! 
উহা তাহা” রূপ বস্ত আকারে প্রক্ষুরিত না হয় তখনই সদ্বিদ বা আত্মচৈতন্টের 
স্বভাব স্থুলভ অদ্দয়ত৷ বা স্বরূপস্থিতি প্রতিষ্টিত হয়। তরঙ্গ ও জল যেমন অভিন্ন, 
বাধ ও স্পন্দন যেমন অভিন্ন তেমনি স্বগ্রবিময়ও সম্থিদের সহিত অভিন্ন। সম্িদের 
সহিত ্বপ্দৃষ্ট বস্তুর ঝাস্তব পার্থক্য কোন কালে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপলব্ধ হয় 
নাই, হইবেও না। সম্বিদ বা আত্মচৈতন্ত নানা আকারের বস্তু হইতে ভিন্ন এই 
বোখাটির নাম অজ্ঞান আর এই অজ্ঞানই মংসার। সন্িদ্ই উক্ত অজ্ঞানের 
আকারে বিবন্তিত হইয়! সংসারাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে । কিন্তু স্বাগ্ন স্থষ্টিটা কি? 
অস্পন্দ ব্রহ্ম হইতে যে সম্পন্দ জগংস্থষ্টি, ইহা হইবে কিরপে? বীজ হইতে 
অ্থুর স্থষ্টি যে হয় তাহার একটা! পহকারী কারণ থাকে । কিন্তু ব্রহ্ম হইতে 
জগংস্থষ্টি যে হইবে, তাহার সহকারী কারণ কি? মানুষের মধ্যেও যাহা কিছু 
ঘটে তাহার একট! সহকারী কারণ থাঁকে। রাজ! পরীক্ষিতের ভাগবত- 
শ্রবণে যে মুক্তি হইল তাহার সহকারী কারণ শমীক মুনির গলদেশে মৃত 
সর্প জড়ান। সর্বত্রই এই । তাই বলা হইতেছে এক্ষেত্রে সহকারী কারণ 
কোথায়? সহকারী কারণ ন| থাকায় অদ্বৈত হইতে দ্বৈতভাব যাহা দেখা যাঁয় 
তাহা পণ্ডদ্বিত বা অলীক। কাজেই স্বপ্নদৃষ্টিও অলীক। সহকারী কারণ ন| 
থাকার স্থির আত্মচৈতন্ত হইতে অস্থির স্বপ্ন- বিবর্ভ বা বা | বাগনা বিবর্ভ উঠিতেই 





৪২৬ যোগবাশিষ্ঠ ৫ ৫৭ ৭ | 
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পারে না। তোমার পূর্বপ্রশ্নের উত্তর--আদি বাসনা কৌথা হইতে উঠে ইহার 
উত্তরের আভাস এখানে দেওয়! হইল। তত্ব কথাটি বুঝিয়৷ রাখ আর সমন্তই 
বুষিতে পারিবে। প্রথমেই ধারণ! কর-_ধারণার অভ্যাস কর পরিদৃশ্টীমান যাহা 
দেখিতেছ তাহা সন্থিদের বা আত্মচৈতন্েরই বিবর্ত। প্রথমে ইহ! নিশ্চয় কর! 
কঠিন বলিয়া, ভাবন! কর স্থির শান্ত জল যেমন তরঙ্গ আকারে দেখ! যায়' সেইরূপ 
অধিষ্ঠান চৈতন্থই নানাবিধ বস্তর আকারে দেখা যাইতেছে। তাহার পরে আরও 
সষ্মে আপিয়! ভাবন। কর রজ্জুকে যেমন সর্পাকারে দেখা যায় সেইরূপ সন্থিদকিই 
দৃশ্তাকারে দেখা যাইতেছে অথবা আত্মটৈতন্তকে স্বগ্রাকারে দেখা যাইতেছে, 
কিন্ত রুই ধেমন আছে-_সর্প আদৌ নাই আর সপটা পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্ব 
কল্পনা হইলেও রজ্জু যেবন কোনকালে যথার্থ সর্প হইয়া যায় না সেইরূপ আত্মটৈতন্ত 
বাসনাকারে স্পন্দিত হইলেও চৈতন্য কখন বাসনা হইয়া যায় না। বাসনাট 
মিথ্যাই। এইজন্য স্বপ্ন পর্বতট মিথ্যাই। ইহা আদৌ নাই। ' আবার স্বপ্ন 
যেমন অসৎ, জাগ্রৎটাও সেইরূপ অসৎ। এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। 

মাবার ভাল করিয়। ধারণা কর। ্বপ্নৃষ্ট পুরনগরাদি সহকারী কারণের 
অভাবহেতু অসং। যেমন স্বগ্নৃষ্ট পুরনগরাদি অসৎ সেইরূপ স্ষ্টির আদিতে 
একমাত্র অল্ঞানোপস্থিত হিরণ্যগর্ভ সপ্থিদের অতিরিক্ত অন্ত কোন সহকারী 
কারণ না থাকায় তদভূত স্থষ্টিও অং | “বগ্যপীদানীং সহকাধ্যাদয়ঃ সম্তি তথা- 
প্যা্দিসর্গে অজানোপহিত হিরণ্যগর্ডদ্বিদতিরিক্তং নাস্তীতি স্বগ্রসাম্যমেবেতার্থিঃ* 
তাই বলা হইল__ 


যথ। স্বপ্রস্তথ। জাগ্রদিদং নাস্ত্যত্র সংশয়; | 
স্বপ্নে পুরমসপ্ভাতি সর্গাদৌ ভাত্যসজ্জগৎ ॥ ৫* ॥ 


্বপরৃষ্ট পর্বতাঁদি কোনও ক্রমে সত্য নহে। একমাত্র মঙ্গিদই নিত্য সত্য। 
আর যদি বল স্বরূপটি টাকা পড়িলে সঞ্িদ বা আত্মচৈতন্তই প্রপঞ্চকে নিজের 
উপরে ভাসাইতে শক্য হয়, ইহ! বল! যায় না। কারণ সঙ্থিদের সম্তারকখন 
ব্যভিচার হয় না। কাজেই সমিদ ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু তাহ। সর্বথা অমত্য। 
যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্রপর্বতাদি তৎক্ষণাৎ নাস্তিত৷ গ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নাই 
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লী--২৯ 


২২৩ লীলা উপন্যাস। 


হইয়া যার ) সেইরূপ শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক বা ক্রম অনুসারেই হউক 
তবজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা এই আঁধিভৌতিক জগৎ শূন্য হইয়া যায়। নিকটস্থ 
লোকেরা যে দেখে “এই ব্যক্তি মরিল__বা এই ব্যক্তি উড়িতেছে”__এই যে ইহার! 
দ্বেঘে তাহার কারণ ইহার! স্ব স্বরূপ জানে না বলিয়! আধিভৌতিকটাই সত্য 
ইহা নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ স্বস্বরূপানভিজ্ঞ.আধিভৌতিকাভিমানী 
বলিয়াই ইহারা মিথ্যাকে সত্য বলিয়৷ দেখে। তাই বলা হইতেছে জগদর্শনটা 
ব৷ দেহাভিমানট| মিথ্যাঙ্তানের প্রভাবে এবং মোহের প্রেরণায় ঘটে।. এই 
এীন্তুজালিক দৃষ্টি ্রমটা স্বপরানুভৃতির ন্যায় নিস্বরূপ। 


্পরানুভৃতয় ইম! মরণাস্তবোধে, 
্রাস্ত্যেতরব্রমদৃশঃ স্ফুটসর্গভাসঃ। 
ান্ত্যাতিবাহিক শরীরগতাঃ সমস্তা 
মিথ্যোদিত! মৃগনদীসরণ ক্রমেণ ॥ ৫৫ ॥ 


মূর্খ নরনারী ধারণাভ্যাস এবং বিচারের অভাবে অনাদিভ্রম প্রবাহে নিপতিত 
থাকে । ইহারাও কিন্ত মরণমৃচ্ছার পূর্ববক্ষণে আতিবাহিক দেহ পায়। চিরদিন 
্রমপ্রবাহে হাবুডুবু খাইতে অভ্যাস করিয়! গিয়াছিল বলিয়! ইহারা ত্রাস্তিক্রমে 
তবিষ্যং ভোগের উপধুক্ক সৃষ্টির ছায়া অনুভব করে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে সেই 
প্রত্িভাসই বা! ছায়াই দৃঢ় হইতে থাকে । তাহারা যাহা অন্গতব করে তাহা 
তাহাদের মনের মধ্যেই দেখে। কিন্ত ্রাস্তির মহিমায় অস্তযন্থ সমস্তকেই তাহারা 
বহিঃস্থ বিবেচনা করিয়। তাহাদেরই অনুসরণ করে। মুগতৃষ্তিকার প্রবাহানুরণ 
যেমন, অজ্ঞ জীবের.বিষয় কর! সেইরূপ। 


০ পেশি 
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একত্রিংশ অধ্যায় । 
পুনজ্জাঁবন। 


লীলা ! 

কিমা! 

সরস্বতী প্রিয়তম! লীলাকে অন্যদিকে আকর্ষণ করিলেন। বলিলেন লীল1 ! 
এ দেখ বিদূরথ জীব পন্মভূপতির শবদেছে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিতেষ্টেখু_ 
আমি উহাকে অবরুদ্ধ করিলাম। এস আমর! একটু সা সনবল্পতার খেল! করি। 
সন্পনস্থারাই সকল কার্য রোঁধ করা যায়। মনের স্পন্দন যেমন রোধ করা 
যায়, ইহাও সেইরূপে হয়। 

আজ একব্রংশ দিবস। আজ আমরা এই মন্দিরাকাশ পাইলাম। তুমি 
যে দিন সমাধিলীন। হও তাহার পরে ত্রিংশ দিবস অতিবাহিত হইয়াছে। তোমার 
পূর্বদেহ ইহার! অগ্নিসাৎ করিয়াছে । আমার ইচ্ছায় এখানকার দান দাসীগণ 
এখনও নিদ্রিত। এস আমরা অপ্রবুদ্ধ লীলাকে একটু চমতকৃত করি। 

দেবী তখন সঙ্কপ্প করিলেন অপ্রবুদ্ধ লীল! আমাদিগকে দর্শন করুক। 

লীলা কি অপূর্ব দেখিতেছে। দেখিতেছে পন্মরাজার মগ্ডপের অভ্য্তরস্তাগ 
অকণ্মাৎ কি এক শীতল তেজঃপুঝ্সে ভাস্বর হইয়! গেল। চঞ্চল নয়না লীল! 
দেখিতেছে “াদ ছানা” দ্রবশীতল গ্রভাময়ী ছুইটি রমণীমৃত্তি বড় প্রদীপ্তভাবে তাহার 
পুরোভাগে প্রকাশিত হইল। মরি মরি কি অঙ্গপ্রভা! ইহাদের অঙ্গ-প্রভায় 
গৃহতিত্তি সুবর্ণদ্রব দ্বারা যেন লিপ্ত হইয়া গেল। লীল! অপুর্ব আলোকে গৃহ 
আলোকিত দেখিয়া সম্মুখে জ্ঞপ্তি দেবী ও প্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিতে পাইল। “উথায় 
সন্ত্রমবতী তয়োঃ পাঁদেষু সা পদ্তৎ।” সসম্্রমে উখিত হইয়া অপ্রবুদ্ধ লীলা তাহাদের 
চরণকমলে প্রণাম করিল। লীল! বলিতে লাগিল-_হে আমার জীবন-প্রদা রণ 
দেবীন্ধয় ! আপনার! আমার কল্যাণের জন্যই 'আসিয়াছেন সন্দেহ নাই আপনাদের 
জয় হউক। আমি আপনাদের মার্গশোধিনী-পরিচারিকা হইয়াই অগ্রে 
এইখানে আঁসিয়াছি। তখন মানিনী মনতযৌবনা সেই ই রমণীকে লীল! 
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২২৫ লীল। উপন্যাস। 


ধথাযোগ্য উচ্চ আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। তাহার! আসন 
গ্রহণ করিলেন, মনে হইল নুমেরু শিখরে যেন দুইটি লত| শোভা গাইল। জ্ঞপ্থি 
দেবী তখন নীলাকে জিজ্ঞাস! করিলেন তুমি কোন্‌ পথ দিয়া কি দেখিতে দেখিতে 
এখানে আসিয়াছ ? কি প্রকারেই বা এখানে আসিলে ? 
বিদূরথ-লীলা৷ বলিতে লাগিল__দেবি! ভর্তার সেই অবস্থা দেখিয়৷ আমি 

ছবিতীয়া তিথির চন্্রকলার ন্যায় কল্নাস্ত জালা মুচ্ছাপ্রাপ্তা হইলাম। তখন 
আমার সম বিষম জ্ঞান ছিল না। তরল পক্ষান্তর্গত লোচন নিমীলিত হইয়া 

“্িয়াছিল। পরে মরণমুচ্ছ। ভাঙ্গিল। জাগরিত হইয়া! দেখিলাম আমি গগনোদয়ে 
আগ্লুতা। দেখিতে দেখিতে ভূতাকাশে বাযুরথে আরোহন করিলাম। গন্ধ 
লেখার মত আমি তখন এখানে বাযুকর্তক আনীত হইয়৷ দেখিলাম এই গৃহ 
আমার নায়ক দ্বারা. অলঙ্কৃত। দেখিলাম নির্জন এই স্থান--প্রজলিত দীপমালায় 
স্থশৌোভিত এবং মহামূল্য শয্যায় অল্কত। পুষ্পবনে বসন্তের মত কুনুম গুপাঙ্গ 
আমার এই পতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম 
ইনি সংগ্রাম সংরস্ত দ্বারা শ্রমার্ত হইয়। নিদ্রা যাইতেছেন। দেবেশ্বরি! আমি 
স্তাহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। তারপরেই দেখিলাম আপনার! আসিয়াছেন। 
হে মদনুগ্রহকারিণি ! আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিলাম। 

জ্ঞপ্তি দেবী তখন হাসিতে হাসিতে লীলাদ্বয়কে সম্বোধন করিলেন এঁবং ৰলিতে 

লাগিলেন_হে হ্ংসগামিনী ললিতলোচন! লীলাঘয় এখন আমি শব-শয্যা হইতে 
নৃপতিকে উত্থাপিত করিব । এই বলিয়া জঙ্তি দেবী পূর্ব সঙ্কলন দ্বারা নিরদ্ধ 
রাজার জীবকে মুক্ত করিয়া দ্িলেন। সেই জীব বায়ুর মত অদৃশ্য ও রাগাদি 
বাসনা পল্পবিত বলি লতার মত হেলিয়! ছুলিয়। শবের নাসিকার নিকটে গমন 
করিল। বায়ুর বংশরন্ধ, প্রবেশের ন্যায় ঁ জীব তখন নাসারন্ধে, প্রবেশ করিল। 
পল্মরাজা তখন সমুদ্রের আপন গর্ভে শত শত রত্বধারণের ন্যায় শত শত বাসন! 
স্তরে উদ্দিত হইতে দেখিলেন। বৃষটগ্রতিবন্ধে স্নানপদ্ম যেমন স্বুবৃষ্টিতে আবার 
হাঁসিয়। উঠে জীব প্রবেশে পন্সনৃপতির মুখপন্সে সেইরূপ কান্তি দেখা দিল। 

ক্রমাদঙ্গানি সর্ববাণি সরসাণি চকাশিরে । 

তন্ত পুষ্পাকর ইব লতাঁজালানি ভূতৃতঃ॥ ৩৮ ॥ 





৪৩০ যোগবাশিষ্ঠ। ৫৮ সর্গ। 





লীলা উপগ্যাস। ২২৬ 


ক্রমে রাজার সমস্ত অঙ্গ সরস হইয়া বসস্তকালে লতাজ।ল যেরূপ শৌভা পায় 
সেইক্ধপ শোভা! পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুখমগ্ডলে পুর্ণচন্ত্রের কাস্তি 
দেখা গ্রেল। সকল অঙ্গ স্দুরিত হইল, বসন্তে পল্পব উদগমৈর স্তায় সকল অঙ্গ 
ভিত হইয়। উঠিল। রাজা ধীরে ধীরে তখন চক্ষরুন্মীলন করিতেছেন, মনে 
হইতেছে সর্ধভূবনাত্মা বিরাট যেন আপন নেত্রভৃত চন্দ্র সুর্য প্রকাশ করিতেছেন। 
রাজা বৃদ্ধিমান বিন্বযা্রির মত উল্লাসপ্রাপ্ত দেহে উিত হইলেন। মেঘগঞ্ীর স্বরে 
বলিলেন “এখানে কে আছে?” “উবাচ-_কঃ স্থিত ইতি ঘনগস্ভীর নিঃস্বনম্‌।” 
উভয় লীলা তখন নিকটে আদিল, বলিল কি করিতে হইবে আঁদেশ কুনু, 
“প্রোবাচা দিশ্ততামিতি।” 
রাজ! দেখিতেছেন উভয়েই একরূপ। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি , 
কে? ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে আসিলে? “কা ত্বং কেয়ং কুতশ্চেয়ং" 
ইত্যাহ স বিলোকয়ন্‌।” অপ্রবুদ্ধ লীলার আজ কত আনন্দ। আর প্রবুদ্ধ লীলা? 
লীলাকারিণী স্বরূপে থাকিয়াও কত লীলা যেন করিতে চায়। রাজার বাক্য 
শুনিয়। রাজাকে লইয়। লীল! করিবার জন্ট যেন প্রবুদ্ধ লীল! আরও নিকটে আমিল 
ও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, প্রভো৷! আমিই আপনার সেই পুর্বমহ্ষী 
লীলা। আপনার প্রান্তনী সহধর্মিণী আমি। ৰাক্যের সহিত অর্থের চিরমিলনের 
মত আমি আপনার সহিত চিরমিলিতা। আর এই যে আর এক্র লীল৷ 
দেখিতেছেন-__ 
ইয়ং লীলা দ্বিতীয়৷ তে মহিলা! হেলয়! ময়া। 
উপার্জিত! ত্বদর্থেন প্রতিবিশ্বময়ী শুভা ॥ ৪৭ ॥ ্‌ 
আমি ইহাকে বিনা আয়াসে উপার্জন করিয়াছি। ইনি আমারই প্রতিবিষ্ব- 
ময়ী। আপনার জন্যই ইহাকে অর্জন করিয়াছি। 
শিরোভাগোপৰিষ্টেয়ং পাহি হৈম মহাসনে । 
এ! সরম্বতী দেবী ত্রৈলোক্য জননী, শিবা ॥ ৪৮ ॥ 
আর এঁ যে শিরোভাগে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা-_ ইনি. ত্রলোক্য জননী 
মঙ্গলমরী সরস্বতী । বহুপুণ্যফলে আমর! দেবীকে সাক্ষাতে পাইয়লাছি। ইনিই 
আমাদিগকে পরলোক হইতে আনিয়াছেন। | 





যোগৰাশিষ্ট। ৫৮ সর্গ। ৪৩১ 


২২৭ ,. লীলা উপন্যাস। 


রাজীবলোচন রাজ। ইহা শুনিবামাত্র সসন্ত্রমে শব্য| হইতে উত্থিত হইলেন। 
গলদেশ হইতে লহ্বমান মালা ছুলিয় উঠিল। রাজা সরস্বতীর চরণযুগলে পতিত 
হইলেন। আর বধিলেন-_ 


সরম্বতি! নমস্তত্যং দেবি সর্বহিতগ্রদে ! 
প্রযচ্ছ বরদে মেধাং দীর্ঘমাযুর্ধনানি চ॥ ৫১॥ 


মা সরন্বতি! তোমাকে প্রণাম করি। দেবি! তুমি সর্বজনের মঙ্গল 
কি থাক। মা আমাকে এই বর দাও যেন আমার শ্রুতির পরমার্থ ধারণাবতী 
বধ হয়, দীর্ঘ আয়ু হয়, আর শর্বধ্য হয়। 

জপ্তি দেবী তখন বড় আদরে স্বীয় হস্ত হ্বার৷ তাহাকে.স্পর্শ করিলেন এৰং 
বলিলেন, পুত্র আমি তোমার বাসনা পুর্ণ করিলাম। 


. সর্ব্বাপদঃ সকল ুঙ্ৃত দৃষ্টযশ্চ 
গচ্ছস্ত বঃ শমমনস্ত সুখানি সম্যক্‌। 
আয়াস্ব নিত্যমুদিতা জনতা ভবস্ত 
রাষ্টে স্থিরাশ্চ বিলসন্ত সদৈব লক্ষ্য; ॥ ৫৩ ॥ 


তোমার সমস্ত আপদ আর সমস্ত পাপবুদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হউক। তোমার 
অনন্ত অভ্যুদয় সখ আশ্বক। তোমার এই রাজ্যে জনসমূহ সর্বদ। আনন্দে 
থাকুক । তোমার রাজলক্ষমী নিশ্চল! হউক এবং সর্বদা তোমার ভবনে ইনি বিলাস 
করুন। 

লীলা সত্যমনকল্া। লীলার পূর্বদেহ ছিল না। লীলা এতক্ষণ ভাবনায় 
দেষ্ে ছিল। এখন লীলা সন্কপ্প বলে স্ুলদেহ রচনা করিয়া তাহাতে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়া লীলা প্রবুদ্ধ লীলার মানসী প্রতিমা হইলেও সরস্বতীর 
বরে স্থুলেই পল্পম্ডপে আমিয়াছিল। 


৪৩২ ফোগবাশিষ্ঠ। €৮ সর্গ। 


দবাত্রিংশ অধ্যায় | 
জীবন্মক্তি। 
সরন্বতী সন্তর্ধান করিলেন। প্রভাত আসিল । সরোবরে পন্নসমূহ বিকশিত 
হইল আর সংসার দরোবরে জনসমূহ প্রধুদধ হষ্টল। ৃ 
পল্মরাজা শ্বীয় মহিষী লীলাকে আনন্দতরে বক্ষে ধারণ করিলেন, আর নী. 
মৃত গতিকে পুনরায় জীবিত পাইয়া! পুনঃ পুনঃ মহাননদে আলিঙ্গন করিল। 

_ শাবিত্রী ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া! সত্যবানকে ধমালয় হইতে ফিরাইয়৷ আনিয়াছিল 
এই লীলাও এই ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া পন্মরাজাকে জন্মান্তর হইন্তে ফিরাইয়া 
আনিল। শুধু তাহাই নহে-_জীবন্ক্ত হইয়৷ জীবনুক্তি প্রদান করিল। 

লীল! দেবী সরন্বতীর উপাঁসন! করিয়া ইষ্ট দেবতার সাহায্যে জীবন সার্থক 

করিয়াছিল। উৎপত্তির লীলা এইরূপই হইবে। কিন্ত ইহার অন্তদিক বাকী 

রছিল। সেখানে উপাসনা দ্বার! না হয়া আত্মবিচার দ্বারা হুইবে। সময় মিলিলে 
 ৰাকীটি শেষ কর! যাইবে। 

_ রাজা রামীর মিলন হইল। রাঁজভবন আননে ভরিয়া উঠিল। জনগণ 
আনন্দ মত্ব। সর্বত্র বাগ্গেয় রব মুখরিত। যেখানে সেখানে জয়মঙ্গল প্রপ্যবাক্য 
উচ্চারিত হইতে লাগিল আর রাজ্য ঘোষ ঘুজ্বুম ঘর্ঘর হইয়া উঠিল। রাজবাটা 
হষ্টগুষ্টজনে পূর্ণ, প্রাঙ্গনতূ্ি রাজলোকাবৃত হইল। দিদ্ধবিগ্তাধরোনুক্ত পুষ্গবর্ধণে 
রাজপ্রাসাদ রমণীয় হইয়া উঠিল। উপর হইতে হইতেছে পুষ্পবর্ষণ আর নীচে 
ধ্বনৎ মৃদঙ্গ মুরজ কাহলা শঙ্খ ছুন্দুভি দ্বার! সর্বত্র মুখরিত। হস্তিগণ আনন্দে 
গুণ উত্তোলন করিয়৷ উৎকট শব্দ করিতে লাগিল। নর্তকীগণ উত্তাল তাগুবে 
্রাঙ্গনভূমি উল্লসিত করিতে লাগিল। সামন্ত রাজগণের আনীত উপটেুন 
সকল পরম্পর সঙ্ঘটিত হইয়৷ তূমিপতিভ হইতে লাগিল। প্রচুর ওঁৎসবিক পুষ্প 
সম্ভার আসিতে নগিল। পুষ্পবাহী জনগণের সঞ্চারে রাজ সদন পরমশোডা 
ধারণ করিল। চারিদিকে মঙ্গলপুষ্প, লাঁজ, মুক্তাদি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। 


শি শশা শান 


যোগবাশিষ্ঠ। ৫৭৯ সর্গ। ৪৩৩ 





২২৯ লীল! উপন্যাস। 


মনে হইল যেন পৃথিবীকে কেহ ক্ষৌান্বর পরাইয়। দিতেছে। তাগওবিণীগণের 
নৃত্যকালে কর সঞ্চালন আরাশে কত কত মুণাল রক্তপন্ধ শোভিত সরোৰর 
স্থজন করিতে লাগিল। অতিহষ্ স্ত্রীগণের গ্রাবাদেশ বিলাস সঞ্চালিত হওয়ায় 
তাহাদের কর্ণের রদ্বকুুল ছুলিয়। ঢুলিয়৷ অপুর্ব শোভা ছড়াইতে লাগিল। 
অবিরত পাদ সম্পাতে বক্ষচ্যুত কুহ্মরাজি মদ্দিত হওয়ায় রাজপথ পুষ্পরস কঙ্দীমে 
পূর্ণ হইয়া উঠিল। শারদ মেথের মত বিস্তৃত ও পটবন্ত্র বিনির্ষিত চন্্রাতপ প্রাঙ্গণ 
ভূমি অলঙ্কত করিতেছে আর কত কত স্ত্রীলোক সেখানে বিচরণ করিতেছে । 
.'দুধদের বদন কমল দৃষ্টে মনে হইতে লাগিল যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র পৃথিবীতে 
অবতরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে । 

রাজা ও রাণী উভয়েই পরলোক হইতে আগমন করিয়াছেন এই ৰাক্য 
গাথার সায় শুখে মুখে দেশ দেশাস্তরে ছড়াইয়া পড়িল। 

ভূপতি পদ্ম আপন মরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। রা 
তথন চতুঃলাগর জলে ন্নান করিলেন। অনন্তর অমরগণ যেমন অমরেজ্দরকে অভি- 
ষেক করেন, সেইরূগে ব্রাঙ্মণগণ, মন্ত্রিগণ 'ও অন্যান্ত রাজগণ সমবেত হইয়। সেই 
রাজার অভিষেক করিলেন। অবশেষে লীল! দ্বিতীয়া লীলা ও রাজা পদ্ম সরম্বতীর 
কুপায় জীবনুক্ত হইলেন এবং স্ুধাময় আপন আপন প্রাক্তন্‌ বৃত্বাস্ত বলিয়! 
বলিয। পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। 
_ এইরূপে মহারাজ গল্প স্বীয় পৌরুষে এবং সরন্বতীর বরে ব্রৈলোক্য রাজ্য লাত 
করিলেন। -জ্ঞপ্তিদেবী প্রদত্ত তবজ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া! তিনি লীলাদয় সঙ্গে 
বহু বর্ধ রাজাভোগ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ইহারা শেষে বিদেহমুক্তি 


লাত করেন। 


মপ্পূর্ণ। 


লীলার উপসংহার । 


“জর! মরণ মোক্গায় মামীশ্রিত্য যতস্তি যে” 
অহং তেষাং সমুদধর্ত। মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ” 

আমর! শ্রীগীতাতে পাই “আমাকে আশ্রয় করিয়া! যাহাঁরা জরা মরণ ইই্রৃতে 
' মুক্তিলাভের যত্ব করে” “আমি তাহাদিগকে মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দিয়! 
থাকি”। শ্রীভগবানের এই আশ্বাসবাণী কোন্‌ সাধকের প্রাণে আশ্ব।স 'ঢাল্মা 
না দেয়? শ্রীগীতায় যিনি শ্রীরুষ্ণ শ্রীভগবান্‌, লীলা উপন্ঠাসে তিনিই, জ্ঞপ্ডিদেবী 
শ্রীসরস্বতী। লীলা! ই'হারই সাধনা করিয়া আতিবাহিক দেহ পাইয়াছিল, 
সত্যসন্বক্পমরী হইয়াছিল, পরলোকে ভ্রমণ করিয়াছিল, আর মৃত স্বামী্ুক আবার 
বাচাইয়া আনিয়াছিল। লীলা কুলবধুর আদর্শ। লীলা স্বামীকে জীবনুক্তি 
দিয়াছিল। আপনি জীবন্ুস্ত হইয়াছিল! ইহা! অপেক্ষা জ্রীজনের উচ্চ আদর্শ 
আর কি হুইতে পারে ? সাবিত্রীর মত এই লীলা । সতী স্ত্রী সব ছাড়িতে পারে এ 
আদর্শ ছাঁড়িতে পারে না। এই আদর্শ হৃদয়ে তুলিয়া এইবর সময় আসিয়াছে। 
বুঝি এই সাধনার ও সময় আসিয়াছে। 

জীবন লইয়৷ রি হইবে যদি এই জীবন আহার নিদ্রা! ভয় মৈথুনের ব্যাগে 
নিত্য বাথ! পায়? মানুষের জীবনে সাধনা করিবার সমস্ত উপাদান আছে। 
যদি জীবন সাধনা শূন্ত হয় তবে সেই জীবনে সুখ কোঁথাষ? ক্ষণিক চিন্ত 
বিনোদনের জন্ট সংসার করায় স্থুখ কি? সংসার যে জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা 
শোক মোহে নিরন্তর ভাহাকার করিতেছে ইহা কে ন! দেখিতেছে ? যদি মানুষ 
এই যড়ৌর্মি পার হইতেই না পারিল তবে মানব কার কি উপকার করিল? 
যদ্দি মানুষ সংসার ছুঃখ জতিন্রম করিয়া অন্তকে তাহাই করাইতে না পারিল, 
যদি হাহাকার দূর করিবার:উপায় জানিয়, সাধনা করিয়া সেই সাধন! “গরচার 
করিয়া না গেল তবে জীবের গ্রক্কত কল্যাণ সাধিত হইল কৈ? বাহিরের ক্ষাণক 
তৃপ্তিতে কার কবে মনের শান্তি আসিয়াছে? বাহিরের সুখের আমদানীতে কার 
কবে প্রাণ জুড়াইস়াছে? কার কবে স্ত্রী পুত্র স্বজন বিয়োগ তয় গিয়াছে? কার 
কবে নিত্য আনন্দে স্থিতি লাভ হইয়াছে? 
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'লীলা শোক কি জানিয়াছিল, শোক দর জন্ত সাধনা করিয়াছিল এবং 
পিদ্ধি লাভ ও করিয়াছিল। লীলা বিয়োগাম্মক নছে মিলনাত্মক। স্ট্রীভগবানের 
সহিত মিলিত হওয়া, শ্রীভগবানের সহিত মিশ্রিত হওয়া আবার শ্রীভবগানত্বে 
স্থিতি লাভ করিরা, সেই স্থিতি আরত্ব করিয়।৷ সংপারের উৎকট হাহাকারে 
অবিচলিত্ঠ থাকিয়া অন্তকে সেই পথ দেখান এইত মান্থষের ব্রত। এই জীবুক্ির 
জন্য পুনঃ পুনঃ যর কর।ই মানব জীবনের উদ্দেশ । 

স্ভগবান্‌ বশিষ্টদেব লীলাতে ইহাই দেখাইয়াছেন-_জীবনুক্তি লাভ করিতে 
হইলে কি করা আবগ্তক লীলা তাহারই পুস্তক। ভগবং লীলাও জীবনুক্তি সুখ 
্্াদন জন্ত। এরই লীলা কথন পুরাতন হইতে পারে না। একবার পড়িগ়াই 
লীল! পড়া কথন শেষ হইবে না। যতদিন জীবনুক্তি না হয়'যতদিন “তুল্য নিন্দা 
স্ততিম্মোনী সন্তষটং যেন কেন চিৎ” না হয় ততদিন শীলা পড়াও থাকিবে লীলায় 
সাধনাও কমিতে হইবে। 
জীবন্মুক্তির সাধনা কি, স্বরূপ বিশ্রান্তির কার্য কি, যদি জিজ্ঞাসা করা যাঁয় 
তবে এক কথায় এই বলা যাঁয় সেই চেতন, সর্বব্যাপী, জগদাকারে দণ্ডায়মান 
পুরুষকে দেখিয়া দেখিয়া! মন যখন দৃষ্ঠ বস্তুর সহিত সর্ববিধ সন্ন্ধ ত্যাগ করে, 
যখন শেষে আর দৃশ্ত বলিয়া কিছুই দেখেনা, যাহ! দেখে তাহাকে চৈতন্তরূপেই 
দেখে? দেহ, মন, সংসার, বিশ্ব সবই চৈতন্যরূপে ভাপিয়! উঠে) যে সাধনায় ইহ! 
হয় তাহাই স্বরূপ বিশ্রান্তির সাধনা। 
যখন গুরু শোকভারে নিশ্পেষিত হও তখন ভাল করিয়া দেখ দেখি কিসে 
ছুড়াইতে গার? অসত্য যাহা তাহাই শোকের কারণ আর সত্য ভিন্ন অগত্যের 
গ্রহার সহ করিতে কে সমর্থ? 
সত্য কি? চৈতন্যই সত্য। চৈতন্ ভিন্ন ডি ভয় কি দূর হয়? 
চেতন লইয়! চেতন হইয়! থাক কোন ভয় আর থাকিবেনা । তখন অচেতন আর 
কিছুই দেখিবেও না। 

সাগর বক্ষে তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে। গতির তলে থাকে স্থিতি। রূপের তলে 
থাকে স্বরূপ। নামরূপের নীচে থাঁকেন সর্বব্যাপী নামী। নার্মীর রূপ নাই। 
তথাপি জগতের সব রূপই সেই অপ্ূপের রূপ। পরম শান্ত চৈতন্ত সমুদ্র, ভাবনা 
চক্ষে দেখিতে দেখিতে যখন অশান্ত তরঙ্গ আর দেখিবেমা, রজ্জু ভাবিতে ভাবিতে 
[খন সর্প আদৌ আর ভাসেন! দেখিবে তখন হইবে চিরতরে ছুঃখশাস্তি রূপ স্বরূপ 


নি 


: বিশ্রন্তি। লীলা ইহাই দেখিয়াছিল, ইহাই আয়ত্ব করিয়া স্বপ্ন জাগ্রত হুধুন্তিতে 
খেলা করিয়াছিল অধচ একবারও তীয় হইতে ব্ছ্যুত হয় নাই। লীল! তাই 
পরলোক কোথায় ইহা -দিরিপ) মৃত্যু কার হয়, মরিবার পরে লোকে 
কোথায় যায়, কি.. করেব জানিয়াছিল। আতিষাহিকতা লাভ, কা 
সত্যুসন্কর হইয়াছিল।” দীবনত-ইহীরই জন্য । 

/* আর কিছুই নাই তুমিই আছ। মানার লীলাই লীলা । ব্রা 
লীলা মায়ার লীলা অতিক্রম করিয়া, মায়ার লীল! আয়ত্ব করিয়া, লীলা দখিয়াছিল ] 
তুমি আমি যদি ভগবান বশিষ্ট দেবের কৃপায় লীলা ছাড়িয়া লীলা দেখি, “লীলার 
মত হই তবেই ত স্বরূপে থাকিয়াও নিত্যলীলা আয্নত্ব করিতে পাঁরিব। 
এস লীলাকে প্রণাম করিয়৷ আমরা লীগার স্বরূপে আমাদের লীলা মিশাই । 
ইহারই জন্ত এই উপন্তাম। ইতি। 

| শ্রীকফণায় অর্পণমন্ত। 


 হিয়াটা গাধারণ গৃন্তকানয় 
নিষ্ঘারিত দিনের গরিচয় গন্র 


বর্গ সংখা! পরিগ্রহণ সংখ]1..,৮*৮০৮*০০০ ১০6 

এই পুত্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাশ্ার পূর্বে 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 
জরিমান1 দিতে হইবে । 


নির্ধারিত দিন] নিদ্ধীরিত দিন ] নির্দারিত দিন | নিদ্ধারিত দিন 
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৭ রঃ র্‌ 
(৯৩ ১০1) । 


| 

র 

] 
এই পুস্তকখানি বাক্তি গতভাবে অথব। কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত 

প্রতিনিধির মারফৎ নির্ঘারিত দিনে ব৷ তাহার পুর্বে ফের হইলে 


হথবা অন্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ বাবহার্থে নিঃল্যত 
হইতে পারে। 











